জাতিতত্ত 


€ শ্রৈদ্যঃ ম্যোগী, সযাহিজ্য্য ও কগান্ক্ছেক্) 


পগ্ডিতরত্তু 


শ্রীযুক্ত শ্যাম।হরণ বিরত্ব বিগ্ভাবারিধি 


লিখিত 





শ্ৰঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্জ্য বর্ততে কামকারতঃ। 
নস সিন্ধিমবাপ্লোতি ন স্থখং ন পরাং গতিম্‌॥ 
(গীতা) 


'কাশীধাম 
(৮* নং মিশির পোখর ) 
বিশালাক্ষ পাউিস্পাজ? হহৃজ্জে 
তৎসম্পা্দক 
ব্ীসারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রকাশিত 


১৩২ 


প্রার্থিস্থান--. 
ভা ত্্িস্থজ স্পহ্ণ। 
৯৮* নং মিশির পোখরা 
আ্চাস্পী (86787550105) 


প্রিপ্টার--শ্রীভৃতনাথ সরকার 
ক্তিক্টোলিমা প্রেস 
২১এ, মহেন্দ্র গোম্বামী লেন, কলিকাতা । 


মুখবন্ধ 


ই 


মাসিক বস্থমতীর ১৩৩২ কাঠিকসংখ্যায় ইহার কিয়দংশমাতর প্রকাশিত 
হইয়াই দেশব্যাপি তুমুল আন্দোলনের স্ষষ্ট্রি করিয়াছে । স্থানাভাবে 
উহ!তে সকল মাসে বার ন। হওয়াব জন্য অত্যন্ত বিলম্ব ঘটতে 
থাকায় সাধারণের আগ্রহে ইহা পুস্তক।কারে প্রকাশিত হইল $* মাসিক 
বহ্থমতীর সম্পাদক মহাশয় সম্পা্ হীয় দাখিত্ব অন্জসারে ইহার ষে ষে 
অংশ পগ্নিবর্তন ও পবিব্্ন করিয়াছিলেন, পাণওুপিপি অন্সাবে তৎ- 
সমস্তই অবিকল রাখ! হইয়াছে। 


সমাজগঠন ছুই-দশ দিনে বা ছুই দশ বৎসরে হয় নাই, মনীষ- 
ঘন্দের বহু যুগেব চেষ্টায় হইগ়া,ছ এবং স্থশৃঙ্খলা় ও স্থুনিয়মে চলিয়া 
আসিতেছেখ হিন্দুর সমাজমন্দির ধশ্মের ভিত্তির উপর স্থাপিত ; স্থতরাং 
হদৃঢ় ও স্থপবির্র। সেইজন্য বহু ঝঞ্চাবাতে, ধহু জলপ্রাবনে বু ভূমি- 
₹ম্পে ও বহু কঠোরাধাতেও বহু কাল বধরিম্বা অক্ষুণ্ন ও অবিচলিতই 
রহিয়াছে পবিণাম ন। ভাবিন, ধন্মের দিকে না চাহিয়া, যথেচ্ছারের 
বশে তাহাকে অপবিত্র *৪ বিধ্বস্ত করিলে, আপনাদিগকেই নিবাশয় 
হইতে এবং নিজেই নিজেব পণ কুঠারাখাত ক্রণাহ বলিয়া ভবিষাতে 
প্রতোককেই অনুতাপ করিতে হহবে। এহ্‌ অনিষ্ট নিবারণের অভি প্রাষেই 
এই পুস্তিক। লিখিত হইয়াছে । 


আশা করি--সমস্ত পর্ডিতনগুশী, সমন্ত ধন্মলভা ও ত্রাহ্ষণনভা, 
সমস্ত হিন্দু সানাঞ্জিক মহোদময়ণণ, এবং যাহাদের জাতিতত্ব লিখিত হহল 
তাহারা ও অবিলম্বে ও একবোগে গ্রমে-গ্রামে ও নগরে-নগরে সভা- 
নমিতি করিয়! এই পুস্তকের আলোচনায় সব্ধপ্রকার অনি নিরাককণার্থ 
ইতিকর্তৃব্যতা অবধারণে বদ্ধপারঙ্র হইবেন। স্বধশ্মনিষ্ঠ হিন্দু সংবাদপত্র 
ও মাসিক পত্রের সম্পার্দক মহোদয়গণকেও এ বিষয়ে সহায়তা করিতে 
সবিনয় ও সনির্বদ্ধ অন্গুবোধ করিতেছি। 


সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বে! মনাংসি জানতাম্‌ 1” 
আপনার। সকলে একষোগ, একবাক্য ও একমত হউন। 
“সমানে! মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী* 
জাপনাদের সমিতি ও মন্ত্রণা একরূপ হউক । 
*সমানী ব আকৃতি, সমান! হৃদয়ানি বঃ। 
সমানমস্ত্ব বো মনে। যথা বঃ স্ব মচাসতি ॥৮- 

আপনাদের উদ্দশ্য এক হউক, হ্বদয় এক হক, খন এক হউক, 
আপনাদের সম্মেমলনও যেন একবপই হয়। (খ্খেদ ) 

পরিশেষে নবেদন-_-অনুগ্রহপৃব্বক প্রত্যেক সঙাসমিতির অভিমত 
লিয়! প'ঠাইলে এই পুস্ততকর সহিত স'যোঙ্জিত করিব । 

পৃূজ্জনীয অধ]াপক মহাশয়গণেব নিকট সবিনয়োনপেদন এই ষে, 
এই পুস্তকথানি অস্গ্রপূর্বক পাঠ করিয়া! “সারনংগ্রহে”র উপর 
যথাশাস্ত্র শ্বপ্থ অভিমত লিখিয়া সত্ব পাঠাইবেন। 

পরম্পপায় শুনিতেছি "কতিপয় অধ্যাপক €বদা |শধ্য ও যজমান- 
ঘগের অপ্রীতি উৎপাদনের আশঙ্কায় এ পুস্তক দম্বন্ধে কোন ৪ অভিমত 
দিবেন ন1।” এ কথায় আমর! বিশ্বাস স্থাপন কিতে পাবিতেছি না। 
শিষা-ষক্ষমান সদ্ধের অন্থরোধে বথাশাস্ক অভিমত প্রকাশে কোনও 
অধ্যাপকই সঙ্কুচিত ও পরাজ্মুখ হহতে পারেন নাঃ তাহ। হইলে তাহাদের 
শান্ত্রব্যবসায়ের গৌরবহাশি ঘটে । শিষ্য-ষজমানেরা শাস্ত্রীয় আচারই 
পালন করিতে-ছন বুঝিলে *দ্কূল আভমত, এবং তাহাদের আচার 
অশ্াস্থীয় বুঝিলে ঠাঠাদের এরিক ও পাবক্রিক মঙ্গলের জন্ত তত্প্রতিকূল 
অভিমত প্রকাশ করতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে ন1। উদাসান 
থাকিলে বরং ট্টাহাদগকে নিন্ববীয়ই হইতে হইবে। “অক্রবন্‌ 


বিক্রবন্‌ বাপি নরে! ভবতি কাবিষা ॥* (মনু) ইতি-- 
প্রকাশক। 


সার-সংগ্রহ 
(প্রথন্ন পশ্িচ্চ্ছেচ্গ ) 

১। ( টৈদ্যপ্রবোধনীলেখক অ্ষ্ঠ ও বৈদ্যকে পৃথক জগত বলিম্। 
প্রতিপন্ন করায় ) জাতিতত্বলেখকেব মতে--অন্থষ্টেবা টশ্ধন্দা, এবং 
৫বদ্যেরা শৃত্রধন্ধা | 

২। তাহাদিগকে নমস্কাপ বা আবাদ এবং স্তীহাদেব সহিত 
এক পঙক্তিতে ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্তা হন। 

৩1 ব্রাহ্মণেতর কোনও ছ্বিঙ্জাতি* পক্ান্ন দ্বার! শ্রাহ্ধ ৪ পিগুধান 
করিতে, দেবতার ভোগ দিতে এবং স্পশপূর্ধক শালগ্রামশিলা ও প্রতিন! 
পুজা করিতে পারেন ন।। 

৪ | যাজনকার্ধ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোনও দ্িজাতিরই অধিকার নাই। 

€। সেনশশম্ম। ইত্যাদিবূপ নামোল্লেখ অশ্স্ত্রীয়। 

৬। বৈদ্যপ্রবোধনীধৃত কোনও শাস্বার প্রমাণেই বৈদের ও 
অন্তব্টেব ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না। 

(ভ্বিতীন্স পল্লিচ্চ্ছচ্ছ ) 

৭। অভিনব “যোগী” জাতি মূলতঃ যুগী। শুজ্জাতীয়ের1 বহথতর 
ও অস্পৃশ্য । 

(ততীন্স পল্টিচ্ছ্ছো্গ ) 

(৮) মাহিষা ও কৈবপ্ত বিভিন্ন জাতি। 

(৯) ঠকবর্তেরা অন্ত্যজ। তাহাদের মাহিয্যন্ প্রমাণসিদ্ধ নহে। 

(১১) যেসকল সদ্ব্রাহ্ষণ তাহাদের বাটাতে তাহাদের পুবোহিত- 
দিগের সহিত একযোগে খাত্বিস্কন্ন ৪ এক পঙক্তিতে ভোজন করেন, 
এবং তাহাদের দান গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার! প্রায়শ্চিত্বার্হ | 


1%০ 
(চতথ পর্লিচ্ছেচ্গ ) 
১৯। কায়স্থেরা গ্ররূত শূদ্র ১ বর্ণনস্করও নহেন, ক্ষত্রি়ও নহেন। 
(পঞ্চম পশ্িজ্েচ) 


১১) চতুর্থাদি পুরুষ উপনয়নস'স্কার-বর্জিত হইলে, তাহাদের 
সন্তানদিগের ব্রাত্যাপ্রায়শ্চিত্ত করিয়াও উপনয়ন হইতে পারে না। 


অর্পণ 


থিনি বলিয়াছেন 


“যদ্দা যদ! হি ধর্খস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যুতথানমধন্মন্ত তদাত্মানং স্জাম্যহম্‌ ॥” 


এবং যাহার কপ।-- 


“মৃকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্ঘয়তে গিরিম্‌।” 
সেঈ ব্রহ্ষণ্যদ্রেবেক্র চরণে 
এই প্রবন্ধ অর্পণ করিয়। 

“নমে। ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাঙ্গণহিতায় চ। 


জগছ্িতায় কুষ্ণায় গোবিন্বায় নমো নম: ॥৮ 


বলিয়া--প্রণত 


দীনহীন লেখক 


সুচী 


১ পবিচ্ছেদ--বৈদ্যজ্াতিতজ্ত 
২ম £% -লেগিজ্ণাতিতত্ত 
ওম ঠ2 _সাজিম্যঙ্গাতিতন্তব 
গঞ্ঘ ? _কামস্রজ্গাতিতত্ত 
৫ উপস*জ্াব 
পইজা-গাজ্ঞাব্জা 

প্রতিবান ও ভত্তব 

সখবনংগ্রহ 

পশ্ডিত্তসশ্ডলীব আক্তিমত 


জাতিতত্ 
সুন্না 


কদেকজন বিশিষ্ট টবছা। যোনী, মাহে ৭ কাঁদস্থ তাহাঁদ্দের জাতি 
সম্থদ্ধে প্রকাশিত কয়েকথানি পুস্তক আমার নিকট পাঠাইয়া, তৎসমস্ 
আপ্লাচন্থপূর্বক যথাশাস্ত্ব তাহাদেখ জাতিতত্ব লিখিবাব জণ্ত আমাকে 
সনির্বন্ধ অবোধ করিয়াছেন একই নময়ে- অর্থাৎ ১৩১১ সালের 
২৯-শ ফান্তন হইন্তে ১৩৩২ লালের ১৯৯ জা পর্যজজ আচাঁড মাসেু 
মধ্যে-পঞ্স্পব দুববওী ভিন্নতিন্ন স্থান হইতে একই বিৰয়ে আমারই 
উপব এই ভার অপিত হওদীগঃ ই ভগবন্প্রবণাই অন্মিত হইতেছে, ! 
তজ্ন্তই আমি এই “জীউ তু. লিখতে শ্রবৃন্ত হইয়াছি। 
যদি কেহ ইহাও প্রতিবাদ কবিতে ইচ্ছুক হন, তাহ। হইলে সমগ্ 
প্রবন্ প্রকাশিত হইবারঞ্পব করিবেনগ। সেই নকল প্রতিবাদের সাববস্ত। 
থাকিলে উত্তর দিব, নচেৎ দিব না। এবং তাভাতে আমাৰ বাস্তবিক 
ভ্রমপ্রমাঁদ প্রদর্শিত হইলে; অকগট চিত্তে তাহা স্বীকার করিব। 

অধুন। হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট নেতা ও শান্তা না৷ থাকার, যাঁহাখ যাহ! 
ইচ্ছ', সে তাহাই কবিতেছে- ব্রাহ্মণ জুতা বেচিতেছে, মুঠি বেদ 
পড়িতেছে, শুত্র ত্রুঙ্ষণ হইতেছে, ব্রাহ্মণ শ্্লেচ্ছ হইতেছে ॥ এই যথেচ্ছা- 
চারের যুগে অনেকেই যোগী, স্বামী, পরমহং», পবিব্রাজক, মহষি, রাজধি 
হইয়াছেন ও হইতেছেন) ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মর্ধি ও দেবর্ষিও হইতে পারেন । 
যুগধশ্মানুষায়ি এ সকল আচরণে আমার্দের কোনও আপত্তি নাই । তবে 
অনেকেই যে স্বেচ্ছাচারের সম্্থনেব জন্য শাস্ত্রের বচন তুলিয়া, তাহার 
কদর্থ করিয়।, শাস্ত্রকর্তা খধিদ্িগের অবমানন। ও সাধারণকে--অধিক কিঃ 


২ জাতিতত্ব। 


স্বজাতীয়দিগকেও--প্রতাবণ? করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের আপত্তি, 
এবং তজ্জন্তই এই আলোচনায় প্রবৃত্তি । 

তদুপরি, ধাহার! যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত, ত্বাহার] ব্রাঙ্গণ-প্রণীত শাস্ত্রের 
দোহাই দিয়াই শ্বমত সমর্থন করিয়াও, ঈর্ষযাবশে সেই ব্রাহ্ণদিগের 
অবিসংবা।ধ শ্রেষ্ঠত্ব অসহমান হইয়া তাহাদিগকে অপমানিত কবিতেছেন, 
সভাসমিতি প্রভৃতি সর্ধন্রই তাহাদের কুৎসা রটনা করিয়া গৌরব নষ্ট 
করিতে প্রগ্নামী হইয়াছেন। তাহার কারণ, তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার 
প্রধান অন্তরায় ব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণকে নিয়ে নামাইতে না পারিলে, তাহাব! 
সব্বোচ্চ স্থান অধিকার কবিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহ! তাহাদের 
নিতান্তই মতিভ্রম। একধম্াবলন্বী সমস্ত মন্থুষ্যেব সমষ্টিকেই সমাজ 
বলে। তাদৃশ হিন্দুমমাজরূপ বিবাট্‌ পুরুষের শীর্ষস্তানীষ--ব্রাঙ্মণ ) 
অন্তান্ত জাতি হস্তপদাদির ন্যায় তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । ইহা স্থষ্টিব প্রারস্ত 
হইতেই, ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাবিবঙ্জিত ্বার্থপরতাপরিশূন্ত সর্ববভূত- 
হিতৈষী সমুদ্দারচিত্ত খষিগণের প্রবর্তিত চিরন্তন নিয়ম। সেই ব্রাহ্গণ- 
জাতিকে অবনত করিয়া উন্নত হইবার দুরাশ!--আর নিজের মাথ! 
কাটিয়া সেই স্থানে পা বপাইয়। হাটিবার চেষ্টা-_-ছুইই সমান। 

এখন অনেকেই বলেন--ম্বার্থপব খষির! ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই 
ব্রাহ্ষণদিগকে সর্ববাপেক্ষ। শ্রেষ্ট কবিয়া গিয়াছেন। এ কথাট। তাহাদের 
নিতান্ত নির্ব দ্বিতার পরিচায়ক । আজকাল লোকে জন্মদাত৷ জীবিত 
পিতার কথাই প্রায় গ্রাহ করে না; এ অবস্থায়, ধাহার! সামাজিক 
সথেচ্ছ্র'চারে প্রবৃত্ত, তাহাবাও ত্বমতসমর্থনের জন্য যেন-তেন-প্রকারেণ 
মনগড়া অর্থ কবিয়া, যুগধুগাস্তবনৃত সেই খধিগণের বচন প্রমাণরূপে 
প্রদর্শন করিয়া! থাকেন। স্বার্থপব প্রতারক লোকের এত সম্মান--এত 
গৌরব কখনই সম্ভবপব নহে । তীহাদের ভাবিয়া দেখ। উচিত--সাক্ষাৎ 
ব্রহ্ষণ্যদেব, যে ব্রাক্ষণের সম্মান জগৎকে শিক্ষ। দিবার জন্য, তাহার 


অন্থষ্ঠ ও বৈদ্য । ৩ 


প্দাঘাতের চিহ্ন সাদবে ও সগৌববে স্বীয় বক্ষংস্থলে চিরতরে উজ্জলবূপে 
অস্কিত করিয়। রাখিয়াছেন,__স্বয়ং ঘ্বারকার অধীশ্বর ও জগৎপৃজ্য হইয়াও 
গুধিষ্টিরের রাজস্য়ে যে ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন্র ভার শ্বেচ্ছাবশে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সেই ব্রাঙ্মণ কালধন্ে যতই কদাচারী হউন, তাহার 
ব্রাহ্মণ্-তেজ মহাপ্রপয়েও বিলুপ্ত হইবার নহে। বদ্তরমণি বর্শিইবে মলাবৃত 
হইলেও তাহার শ্বভাবসিদ্ধ জ্যোতি অন্তের অগোচরে অন্তরে বিরাজমান 
খাকে। শমীগর্ভস্থ অলক্ষ্যমাণ অগ্রিপরমাণুই কালে কালাগিতে পবিণত 
হইয়। দগস্তব্যাপি বিশাল অরণ্য ভস্মীভূত করে। বিষদস্ত ভগ্ন হইলেও 
কুষ্ণসর্পের তেজ যায় না, ত্বভাব নই হয় নাঃ বিষদস্ত পুনরুদগত হয় 
নামটারও এত প্রভাব যে, শুনিলে শবীর শিহবিয়া উঠে । কিন্তু ডুণ্তভ 
হতই মাঠ! তুলুক, কন্মিন্‌ কালেও সে ফণা বিস্তার করিতে পারিবে না? 
তাহার বিষদস্তও উঠিবে না; নামেও কেহ ভয় পাইবে ন। ; যতই বিচিত্র 
গৃতি দেখাউক, সর্পক্জাতির উচ্চশ্রেণীতে সে কদাপি গণ্য হইবে না? সে 
চোড়া হইয়। জন্মিয়াছে, যাবজ্জীবন ঢোড়াই থাকিবে। 

ত্রা্মণের অস্তিত্বেই, হিন্দু-সমার্জের আস্তিত্ব, ব্রাঙ্মণের বিলোপে হিন্দু- 
সমাজের বিলোপ; ইহা ক্রু সত্য । এইজন্তই মহাভারতে “ফুধিষ্টিরে। 
ধ্মময়ো। মহাদ্রমঃ* বলিয়। তাহার “মূলং কৃষ্ে ব্রহ্ম চ ব্রাহ্গণাশ্চ” বল 
হইয়াছে । এ সব কথা কেহ ভাবেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়। 
কথায় বলে "নাত থাকিতে কেহ দাতের মর্যাদা বুঝে না।” 


প্রথস্ম পশ্সিচ্জ্ে্ 2 


অন্বষ্ঠ ও বৈদ্য 


আমর! বাল ও যৌবনে দেখিয়াছি, চিকিৎসাশাস্ত্জ্ঞ প্রবীণ টবগ্গণ 
দ্েগকে টবগ্ বলিয়াই পরিচয় দিতেন, কটিদেশে যজ্ঞন্ুত্র বাখিতেন 


৪ জাতিতত্তব। 


ইদ্দানীস্তন টবগ্যগণের প্রক।শিত কয়েকথানি পুস্তক দেখিয়াছি; ভাহাতে 
তাহারা আপনার্দিগকে অন্বষ্ঠ বলিয়া! পরিচয় দিয়াছেন, ১৫ দিন অশৌচ 
পালনেরও সমর্থন কবিয়াছেন, কিন্ত তদবধধি কটিদেশে যজ্ঞত্ত্র না 
রাখিয়া স্বদ্ধে রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন । সম্প্রতি, পত্রাঙ্মণাদ্‌_ বৈশ্ঠ- 
কন্ায়ামন্ব্ঠো নাম জায়তে” এই মন্ুবচনে অন্বষ্ঠের বর্ণনস্করত্ব প্রতিপাদিত 
হওয়ায় বৈষ্কেরা অশ্বষ্ঠ বলিস! পরিচয় দিতে আর প্রস্থত নহেন। তাহার। 
সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ--এমন কি, প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আত্ম- 
পরিচয় দিয়া শ্লাঘ! প্রকাশ করিতেছেন ? সেনশর্মঃ গুধ্যশশ্মী ইত্যাি- 
বপ উপাধি ব্যবহার করিতেছেন; ১০ দিন অশৌচ গ্রহণ করিব! 
একাদশাহে পিত্রাপ্দিব আছ্যশ্রাদ্ধ করিতেছেন, এবং অনেক বৈদ্য অধ্যাপক 
অধ্যাপনার প্রারস্তে অভিবাদনকালে, ব্রাহ্মণ ছাত্রগণের প্রচ্নি সাগ্রহে 
পারদপ্রসাবণ কবিয়! থাকেন-_তাহাঁতে সক্কোচ বোধ করেন ন", এবং 
তজ্জন্ত কুফলেব আশকঙ্কাকেও মনে স্থান দেন না। 

অনেকে আবার আপনাদের ব্রাহ্মণত্বে এখনও সম্পূর্ণরূপে নিঃসনেহ 
হইতে না পারিয়।, নামের পর -০সনশশ্মা ইত্যাদি উপাধি বলিয়াও, 
১৫ দিন পূর্ণাশোচ পালনের পর ষোড়শ দিনে আস্শ্রান্ধ করিয়া ছু,কুলই 
বজায় রাখিতেছেন। কিন্তু নাম বলিবার সময় ও ব্রাহ্মণ ছা্রের প্রতি পা 
বাড়াইবাব সময় ত্রান্ধণ হইব এবং অশৌচপালনে অন্থষ্ঠ থাকিব-_-এক্প 
হইতে পারে না, “ন হি কুকুট্যা অগ্ডম্‌ একতঃ পচ্যতে, অন্ততঃ প্রসবায় 
কলপতে” ( শাং ভা:) মুরগীব ডিম এক দিকে সিদ্ধ হইতেছে, আর এক 
দিকে প্রসব করিতেছে-_ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব । ্‌ 

বৈছ্জাতির আলোচনার জন্ত যতগুলি পুস্তক পাইয়াছি, তন্্রপে 
“বদ্যপ্রবোধনী*তে সকল পুস্তকের সার সঙ্কলিত, শ্রুতিস্থতি হইতে --এত 
তর প্রমাণ সংগৃহীত, ও অত্যুৎ্কট পাপ্তিত্য প্রকটিত হইয়াছে--সাক্ষাৎ 
উহ্ারই আলোচনা সংক্ষেপে করিব। তৎপুর্কে ব্ত্ন্ত, তাহার 


অন্বষ্ঠ ও বৈদ্য । ৫ 


(ক) যিনি সামাজিক এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
ধরিয়চেন--বৈছ্যদগকে "ঙ্গাতে তুলতে” বদ্ধপরিকর ভভশাঁছেন, সই 
প্রবোধনী-লেখক নিজের নামটি প্রকাশ কধেন নাই কেন? তিনি 
সুখপাতেই "দত্যে নাস্তি ভয়ং কচিৎ” এবং “সত্যমেব জয়তে পানৃতম্‌” 
+গথিয়াও, কোন্‌ ভয়ে ও কিসে পরাজয়ের আশঙ্কায় সত্য গ্রচারেও 
আত্মগোপন করিয়াছেন? এই বিনামী লেখকের মীনাংসার মোহে 
আত্মহারা হইয়া বৈ্যের দল যে কক্ষবাদ্ত করিয়া নৃত্য করিতেছেন, 
ইহাও এক্ুতাস্ত বিস্ময়ের বিষয় । 

(খ) উক্ত পুস্তকের পরিশিষ্টে পচ জন অধ্যাপকের পত্র (৪ খানি 
তাহাদের হস্তাক্ষরেই প্রদর্শিত) সংযোজিত হইয়াছে । তন্মধ্যে (১) 
"্বঙ্দেশেক্ম অতিপ্রসিদ্ধ স্মার্তশিরোমণি, গবর্ণমেণ্টের উপাধিপরীক্ষার 
সম্পাদক” পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ স্বৃতিতীর্থ মহাশক্র লিখিয়াছে ন__ 
"বৈছ্যপ্রবোধনী-নাম্মী পুস্তিকা পাঠে আমারও €বছ্যসপ্বদ্বীর অনেক সন্দেহ 
দূরীভূত হইল। ট্বগ্য যে মন্বাদি-প্রোক্ত অন্বষ্ঠজাতীয় নহে, পরস্থ বিশুদ্ধ 
ব্রাহ্মণ, এতদ্বিযয়ে আমার আর কৌন সন্দেহ রহিল না। কারণ, 
আপনাদের উদ্ধৃত শাস্ত্রী ও এঁভিহাসিক প্রমাণাবলী ও যুক্তিসমূহ 
অথগুনীয় বলিয়াই আমার, হ্ৃত্বোধ হইল।” (২) ভষ্টপল্লীর পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত কাশীপতি স্থ্বতিভূষণ মহাশয় * লিখিয়াছেন-__“বৈদ্যজাতি যে ব্রাহ্মণ 
বর্ণ, আমর। ই চিরদিনই জানি এবং বিশ্বাস করি ।” (৩) “ন্থ প্রসিদ্ধ 


* বৈদ্যপ্রবোধনীতে ইহার পরিচয় প্রদত্ত হুইয়াছে-__“ভট্টপঞ্লীর প্রসিদ্ধ সর্ববজনমাগ্য 
ই মহা মহোপাধ্যায় রাখালদাস স্যায়রত্ু মহাশয়ের হযোগ্য ভ্রাতুপ্পুত্র ৷” বিলাত- 
“গত বৈদ্যগণ প্রায়শ্চিত করিয়াও ব্যবহার্য হইবে কি না_-এই ভাবপত্রে পুজ্যপাদ 
'ররতু মহাশয়, মহামছোপাধ্যায় এমধুস্দন স্মতিরত্ব মছাশর প্রভৃতি ব্বহু। দিয়া- 
ধ, চতুবিংশতিবার্ধিক ব্রতের অদ্ধেক যখন বৈদ্যদিগের প্রাধশ্চিত্তবপে বিহিত 
এখং অর্থাৎ তাহাদিগকে যখন পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না), তখন তাহার। ব্যবহার্ধ্য 
প্রাচীনহ। এতাবতা। তাহাদের মতে বৈদোরা বৈহধর্দ। অন্বঠ ৰলিয়াই স্বীকৃত 
তঞব “ম্কাবরত্ব মহাশয়ের স্থযোগ্য জা তুস্পুক্র” পণরচয়ট' এ লেত্রে স্ম্ভি- 

আছেন, ১ষোগ্যই মনে হইতেছে । 


৬ জাতিতত্ব। 


শ্বতিশাস্ত্রেপ্প অধ্যাপক" পপ্ডতিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মতিতীর্থ মহাঁশয 
কলিকাতা চোরবাগান স্বতির টোল হইতে লিখিয়াছেন-__-*৫বদ্য ব্রাহ্মণ, 
ইহ! শাস্ত্রে কথিত আছে এবং আমাদেরও সম্পূণ জ্ঞান ও বিশ্বাস আছে ।” 
(৪) “স্ুপ্রতিষ্ঠ স্বৃতিশান্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ছ্বারকানাথ 
স্থৃতিভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন--“আমি বৈদ্যগণের সন্দ্ধে বহু শাস্তাদি 
ও অন্যান্ত সমালোচন! দ্বারা নিঃসন্দেহ হুইয়াছি যে, বৈদ্যগণ অনস্থান্ 
সদ্ব্রাহ্মণগণের ন্যায় একশ্রেণীর সদ্ত্রাক্ষণ।” (৫) কলিকাত। 
হাতিবাগান চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পেমথনাৎ 
বিদ্যারত্ব মহাশয় শ্রীযুক্ত ইন্দৃভৃষণ সেনশর্্া মহাশদ্কে লিখিয়াছেন__ 
“বৈদ্যপ্রবোধনী পু্তিক! পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। 
আমি ইতঃপুর্যবে তোমার ভগিনীদের ব্রাঙ্ষণৌোচিত বৈদিক পদ্ধতি 
অনুনাবে বিধাহকাধ্যাদি করিয়াছি, তাহাও তুমি জ্ঞাত আছ। 
যাহ! হউক, তোমরা ষে আমাদেরই” একজন, তাহাতে কোন সংশগ 
নাই ।...যপ্দি কোনও নৈ্যব্রাক্ষণের ক্রিয়াকলাপে পুরোহিত গিয়। কারা 


করিতে অগ্রসর না হন, আমাকে জানাইলে আমি আনন্দের সহিত 
পৌরোহিত্য করিতেও হ্বীরুত আছি ।” 





উক্ত অধ্যাপক মহাশয়গণকে জিজ্ঞাস৷ কুরি--তাহারা যখন ৫বদের 
ব্রাহ্মণত্তে নিঃসংশম্ন হইয়াছেন, তখন বেদ্যদিগের অন্নভোজন, সমাজে 
তাহাদের সহিত এক পঙড.ক্তিতে আহার এবং তাহাদের কুজে কন্যার 
আদানপ্রদান করিতে পারেন কি? এবং সমাজবন্ধন থাকিতে কম্মিন 
কালেও পারিবেন কি? তাহা যদি না পারেন, তবে অন্থরোধের এ 
অথবা অন্য কিছুর খাতিরে এরূপ অসার অভিমত ব্াক্ত করি ্ 
প্রয়োজন কি? সাধারণের নিকট নিজেদের শীন্ত্রজ্ঞানবাহিত্যের 
দ্বার! অশ্রদ্ধেয় ও উপহাসাম্পদ হওয়া এবং পর্ডিত নামে রর তাহার 
লেপন কর! ভিন্ন ইহার আর কোনও ফল দেখি ন1। 


অন্বষ্ঠ ও বৈদ্ধ। ণ 


শ্রান্ধসভায় নিমন্ত্রিত ত্রাহ্মণগণের ন্যায় বৈদ্যদিগকেও স্থপারির সহিত 
ষজ্ঞোপবীত দেওয়া উচিত কি না, এই বিষয়ের মীমাংসায় সন ১৩১৮ 
সালের ৩২শে শ্রাবণ তারিখে বহরমপুরস্থ ব্রাহ্মণ-সভার বিশেষ অধি” 
বেশনে বঙ্গের যাবতীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপক এবং যাবতীয় গণ্যমান্য 
স্থপ্রসিদ্ধ সামাজিক মহোদয়গণ একবাক্যে বৈদাদিগকে অব্রক্ধণ, সুতরাং 
ঘজ্ঞোপ্বীত দানের অপান্্র বঙন্গিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
বহরমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘটক মহাশয় এ সমস্ত অভিমত 


সংগ্রহ ক্রুরিয়। যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাধারণকে পাঠ 
করিতে অস্থরোধ করি। 


১। িছ্যপ্রবোঘিনী-বৈদ্য কথাটির বু[ৎপত্তিলত্য অর্থ 
এইরূপ।' পত্রী বৈ বিদ্যা খচো ষজ.ংযি সামানি।” ( শতপথ ব্রাহ্মণ ) 
বিদ্যা শবের মুখ্য অর্থ বেদ। বাহারা সেই বেদাধায়ন করেন এবং 
বেদজ্, তাহারাই বৈদ্য। “তদধীতে তদ্‌ বেদ” এই পাণিনীয়্ সুত্র দ্বার 
বিদ্য।1 অণ.স্টবদ্য। মতাস্তরে বেদ+ফ্য » টদ্য। 


ব্রত্ড্্্-"বেদ+ফ্ণকা - ৫বদ্য* এই বুৎপত্তি ব্যাকরণসম্মত নহে; 
ষেছেতু, "তদধীতে তদ্‌ বেদ” (তাহা ষে অধ্যয়ন কবে বা! তাহ! যে জানে) 
এই অর্থেষ্ক্ প্রতায়ের "ত্র নাই। পরস্ত ঠবদ্ায শব ফ্যাপ্রতামাস্ত 
হইলে «“টবদে;ব পত্বী” অর্থে বৈদ্যার পরিবর্তে "বদী” এই অনিষ্ট পদ 
হয় (স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় পরে থাকিলে মৎস্ত শব্ধ ও ফ্য্য প্রত্যয়ের ষকারেব 
লোপ হইয়া থাকে ) 


বেদজ্ঞ বা বেদাধ্যায়ীকে বৈদ্য বলে, এমন কথা কোনও শযস্ত্রেও নাই 
এবং লোকব্যবহারেও নাই। কাশী, বোদ্বাই, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে 
প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান কাল পধ্যস্ত বু বেদাধ্যাক্মী ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ 
আছেন, তাহাদিগকে কেহ “বৈছ্য” বলে না। 


৮ জাতিতত্ব । 


বেদজ্ঞ ও বেদাধ্যায়ী হইলেই যর্দি টছ্য হয়, তাহা হইলে যাহারা 
“বৈছ্” বলিয়। সমাজে পরিচিত ( অর্থাৎ ধাহার। জাতি-বৈদ্য ), তাহাদের 
সেজ্ঞানের ও সে অধ্যয়নের পরিচয় টৈর্দিক যুগ হইতে বর্তমান এঁতি- 
হাসিক যুগ পর্যন্ত কুত্রাপি প্রাঞ্ধ হা যায় না কেন? 

ঘন্য়ী “বন বিদ্য।” এই শ্রুতি দেখিয়া! কেবল .বদকেই বিদ্যা মনে করা 
ভ্রমমাত্র। যেহেতু, শাস্ত্রে বিদ্যা অই্টাদশপ্রকার উক্ত হইয়াছে । যথ|-_ 


“অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারে! মীমাংসা ন্তায়বিশ্তরঃ | 
ধশ্মশান্ত্ পুরাণঞ্চ বিদ্যা হেতাশ্চতুর্দশ ॥ 

আমুর্ববেদে। ধনুর্বেদো গন্ধব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ ৷ 
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঝ বিদ্যা হাষ্টাদশৈব তু ॥৮--( বিষ পুঃ) 


ড় ( শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃঃ জ্যোতিষ), চতুর্ধেদ 
€ সাম্ম, যজুঃ, খক্‌, অথর্ব ), মীমাংসাদর্শন, ভ্তায়দর্শন, ধন্মশান্্র ( মন্বাদি- 
স্বৃতি ) ও পুরাণ--এই চতুদ্দীশ বিছ্য। | আয়ুর্বেদ, ধনুর্রেদ, গন্ধর্বববেগ 
ও অর্থশাস্ত্র ( দণ্ডনীতি )--এই চারিপ্রকার লইয়া অষ্টাদশ বিছা। | 

বৈছ্যের৷ আমুর্কেদ অধ্যয়ন করেন বলিয়া, প্রবোধনী-লেখক এ শ্রুতি 
তুলিয়। আযুর্ববেদের বেদত্ব সগ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আম্মু 
ব্রবেদও বেদ হইলে, উক্ত বিষুঃপুরাণীয় বচনে “বেদাশ্ত্বারঃ৮ বলিয়া আস্ছ 
বেদের আবাব পৃথকৃ উল্লেখ থাকিত না। ভাগবতাদি শাস্ত্রে আমুর্েদাদি 
উপবেদ বলিয়। উক্ত হইয়াছে । স্ুশ্রতও বলিয়াছেন--“আযুর্বেদে। 
বৃদুপাঙ্গ-মধর্ব্ববেদস্ত |” 

এতদ্বার। স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, বেদাধ্যায়ী বা বেদজ্ঞকে বৈচ্য 
বলে না। বগা শবের শান্ত্রসম্মত ভ্রিবিধ অর্থ আছে; যথা-- 

(১) “আফুর্কেদাত্মিকাৎ বিদ্যাং বেত্তি অণ। ভরতমতে বেত্তি 
অধীতে বা বৈছ্যঃ, ঢঘে কাদিতি ফঃ1৮---( অমরটীক। ) 


অন্বষ্ঠ ও বৈদ্য । ৯ 


“যে বিচ্যা অর্থাৎ আবধুর্বেধেদক€। বিদ্যা জানে বা অধাযন কবে” এউ 
অর্থে লিগ্যা+অণ. বা ফ্স্বৈচ্য। উহার অর্থ-_চিংকৎখসক ১ বখ-- 
'বোগহার্য্যগদস্কারে! ভিষগ বৈছ্ৌ [চকিৎসকে ।৮-( অমব ) 

ইহাতে জাতির বিচার নাই, ত্রাঙ্ষণাণি যেকোনও জাতির মহা 
চিকিৎস। ব্যবসায় করিলে, তাহাকেই ঠবছ্য বল যাগ । এইন্ধখ্য মব 
প্রীশ্সোকটি ব্রহ্ম, ক্ষত্রিয়, €বশ্য বা শুদ্রবর্গে না ধরিকা মনুষ্যবণেই 
ধরিয়াছেন9। 


(২)্সংক্ষিপুসাব ব্যাকরণে পপুংনাম্্ঃ পুংযোগেশ হ্ুত্রেব বৃত্তিতে 
"বৈচ্যেব পত্বী” এই অর্থে উদ্াহবণ আছে “বৈদ্য” । টাকাকার গোস্ত 
লখিয়াছেন--*৫বদ্যশবে। বিদ্যাযোগাৎ পুংসে। বাচকঃ, তদ্‌যোগাৎ স্থিগাং 
বর্ততে, ন্ছু বিদ্যাযোগাৎ্।।” অর্থাৎ বিদ্যা জানাব জন্য পুরুষ 
ইবদ্যপদবাচ্য; তাদৃশ পুরুষে সহিত বিবাহছসংযোগ তুই 
তাহার পত্বী বৈদ্টী, বিদ্যা জানাব জন্য টৈদ্টী নহে। সুতবাং 
ইহারও বু[ৎপপ্ডি__বিদ্যা (অর্থাৎ চতুদ্দশ বিদ্যা ব: সর্বববিদ্যা ) যে 
জানে, সে বৈদ্য ) বিদ্যা 4অণ. ব| টণ এ অর্থেও জাতির বিচাব নাই 


(৩) জাতিবিশেষ অর্থাৎ দয জাতি । যথা-- 
“চাগডালো ব্রাত্যবৈদেযে চ ব্রান্মণ্যাং ক্ষত্রিয়ান্থ চ। 
বৈশ্যায়াকৈব শূত্রন্ত লক্ষ্যন্তে২পলদান্্রয়ঃ ॥” ( মহা অনুঃ ৪৯৯) 


শৃত্র হইতে ব্রান্ষণীতে উৎপন্ন পুত্র চাগ্ডাল, ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন 

পুত্র ব্রাত্য, এবং €বশ্থাতে উৎপন্ন পুভ্র বদ্য। এই তিনজাতি অতি 
নেকৃষ্ট। 

এই জাতিবাচক বৈদ্য শব কড়--অর্থাৎ গৃহানিবাচক মণ্ডপাদি শষেপ 

স্টায় ইহার কথঞ্চিৎ বু[ত্পত্তি কর! গেলেও, বস্ততঃ প্ররুতিপ্রত্যয়গত 

একানও অর্থ নাই। সেই হেতু যাহারা বৈদ্যবংশসনভৃত ভইযাও পুরুযা- 


১৩ জাতিতত্ব। 


ক্রমে চিকিৎপাব্যবসায় না করিয়া! জমীদারি প্রভৃতি কার্ধা করিয়া থাকেনঃ 
তাহার! জাতিতে বৈদা বলিমাই পরিচিত; এবং যে নকল ব্রাঙ্মণ 
পুরুযাহুক্রমে চিকিৎন!-ব্যবসায় করিতেছেন, তাহারা জাতিতে ত্রাহ্মণই 
আছেন ( বৈদ্য বনিয়৷ পরিগণিত হন নাই )। সমাজে ধাহারা বৈদ্য 
বলিয়া 'ওসিদ্ধ, তাহার! যে জাতিতে বৈদ্য, ইহা! সর্বজনবিদিত, এবং 
তাহাদেরও হ্বীকৃত। নচেৎ তাহারা এত কালের পর আপনাদের 
ব্রাহ্মণত্বপ্রতিপাদনে তৎপর হইবেন কেন? 

প্রধোধনী-লেখক “কাচং মণিং কাঞ্চনমে কস্থত্রেশ্র স্তায় সর্ধআই এই 
ভ্রিবিধ অথের ত্রযহস্পর্শ ঘটাইয়া বৈষ্ছের ব্রাঙ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রথা 
পাইয়াছেন, ইহ! বড়ই বিচিন্ত্র। 


২। রঃ প্রঃ-উৎকষ্ট বিদ্যাসম্পন্প সর্বববেদজ্ঞ শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে 
“বৈদ্য” বলা হইয়াছে । এই শম্বন্ধে শ্রোত ও স্মান্ত প্রমাণ ষথা-_ 


(ক) *বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্‌ রক্ষোহামীবচাতনঃ1” (খদ্থেদ ১০ 
মং ৯৭ ুক্ত )॥ তত্র সায়নভাষ্যম্_--বিপ্রঃ প্রাজঞ। ব্রাহ্মণঃ | অমীবা 
ব্যাধিঃ তশ্ত চাতনঃ চাতয়িতা চিকিৎমকঃ।--অর্থাৎ ষে বৈদ্য ব্রা্ধণ 
ব্যাধির চিকিৎসা করেন, তিনি ভিষক্‌ । 


(খ) “ওষধয়: সংবদত্তে সোমেন সহ রীজ্ঞা। যস্মৈ কণোতি ব্রাহ্ষণত্তং 
রাজন্‌ পারয়ামসি॥” (খক্‌ এ) অত্র সায়ন:_যন্মৈ রুগ্ায় ব্রাহ্মণ: 
ওষধিসামর্থযজ্ছে। ব্রাহ্মণ টৈচ্ঠঃ কণোতি করোতি চিকিৎসাম্‌। অর্থাৎ 
ওষধিসামর্থ্যজ্ঞ ষে ব্রাহ্ষণ-বৈদ্ রুষ্নের চিকিৎসা করেন। 


*ল্রশু্য_-এতন্বারা বৈচ্ধোর ব্রাহ্মণত্ব কিরূপে পিছ হইল, বুঝিতে 
পারিলাম না । আবহমান কাল ধরিগ্া ব্রাহ্মণেরাই সর্ঝ প্রথম সর্ধবশান্ত্ের 
অধোতা, অপ্যাপয্িতা ও গ্রন্থ-প্রণেত্তা | চরক প্রভৃতি বৈগ্ভকগ্রন্থে আছে, 
তরছ্ধাজজ মুনি ইন্দ্রের নিকট হইতে আযুর্ষেবেদ অধ্যয়ন করিয়া আমিলে, 


অন্বষ্ঠ ও বৈচ্ধ। ১১ 


অঙ্গিরা প্রভৃতি খধবিগণ তাহার নিকট উহ1 শিক্ষা করিরাছিলেন 1 
্রাঙ্মণা্দি চতুর্বর্ণেব ন্যায় স্থঙটিব প্রীরস্তেই অশ্বষ্ঠ, বৈদ্য প্রভৃতি সঙ্কবজাতি 
উৎপন্ন হয় নাই; বহুকানেব পব ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইফ়্াছে, এখনও কত- 
শত হইতেছে । স্থৃতবাং প্রাচীনতম কালে রোগপ্রতীকাব ছ্বার। জগতের 
উপকাবার্থ কেবল ব্রাক্ষণেরাই চিকিৎসাকারধ্য করিতেন । * শুক্চন্তই 
খথেদে উক্ত,হইয়াছে_-( ক ) “বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্‌” ইত্যাদি । উহাব 
সাম়ণভাষ্য--“...তত্র বিপ্রঃ প্রাজ্ঞে। ব্রাহ্মণঃ ভিষক্‌ উচ্যতে ।* অর্থাৎ থে 
স্বানে নানাব্রুধ ওষধি থাকে, দেই স্থানে ওষধিশক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভিষক 


(চিকিৎসক ) বলে। গ্রবোধনী-লেখক ভাষাস্থ “ভিষক্‌ উচ্যতে” এই দুইটি 
পদ ছাড়িয়া দিয়াছেন। 


(খ) *৪ষধয়ঃ সংবদত্তে* ইত্যাদি খকের অর্থ__বে রুগণকে ওষধি- 
শক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ৫বছ্য (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ চিকিৎসক) চিকিৎসা করেন ইত্যাদি । 

ইহাতে এ মন্তর্বয়ে ও তদীয় ভাষ্যে ওষধিশক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে 
ভিষক্‌ বা বৈদ্য ( অর্থাৎ চিকিৎসক ) বল। হইয়াছে , টবছ্কে ব্রাহ্মণ বল! 
হয় নাই। প্রবোধনীলেখকণ সংস্কৃত ভাষীয় বিশেষ ব্যুৎ্পত্তির অভাবে 
উপ্টা। বুঝিয়াছেন, অথবা স্বার্থনাধনের (জন্য অপর সাধারণতক 
উদ্ট৷ বুঝাইয়়াছেন । এইজন্যই ভগবান্‌ বশিষ্ঠ ও বেদব]াস বলিম়্াছেন-_ 
“বিভেত্যরশ্রতাদ্‌ বেদো মামগ্ং প্রহরিষ্য তি* অ্পক্তানসম্পন্ধ ব্যক্তিকে 
বেদের আলোচন! করিতে দেখিলে বেদ এই তাবিষ়া! ভয় পান ষে, 

সবার আমার দফ1 বফ1। করিবে। 


যা তব2 ও্র৪--পূর্বকালে ধাহারা সর্ববিদ্যাসম্পন্ন এবং 
ভি 


£ রক্ষক ব। পিতৃপ্ধবপ হইতেন, তীহাদিগকেই ধেদা, 
& প্রভৃতি নাম দেওয়া হইত । যথা--. 


আপনা। ৫২ 2: 
বান্‌ পিতুন্‌ ভূত্যান্‌ গুরূন্‌ পিতৃসমানপি। 


এবং ১৫ দি 
জবৈদ্যাংশ্চ খ্রাঙ্মণাংশ্চাভিমন্তসে ॥”(বাম।, আে1,১০০ সর্গ; 


১২ জাতিতত্ব। 


অর্থাৎ (শ্রীরামচন্দ্র ভর্তকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ) তুমি দেবগণকে 
পিতৃলোককে, ভূত্যপিগকে, পিতৃস্থানীয় গুক্ুজন্ধিগকে, বুদ্গগণকে, 
তাতবৈদাদিগকে ও ব্রাহ্ষণগণকে যথাযোগ্য সন্বদ্ধন! করিতেছ ত? 

বৃত্তব্য-শ্সোকটার অনুবাদ ঠিক হয় নাই, এবং উহাতে বানান- 
ভূুলও আচ্ছে। সে যাহ হউক, সর্ববর্ণের পিতৃম্বরূপকে যে তাতবৈদ্ বলে, 
তাহার প্রমাণ উহা! কিরূপে হইল? আমরা ত “তাতবৈদ্য” নাম কখনও 
শুনি নাই, কোথাও দেখিও নাই । এ ক্সোকে “ভাতবৈদ্য* বলাতেই যে 
টৈদা ব্রাহ্মণ হইয়া গেল, ইহা মনে করিবার কোনও কৃরণ লাই। 
তাতবৈদ্যই যদি ব্রাহ্মণ, তবে আবার *“ব্রাহ্মণান্* কেন? বস্ততঃ এ স্থানে 
“তাত” শব (বৎস অর্থে) ভরতের সন্বোধন--পুথকৃ পদ। যেহেতু, 
রামায়ণের তিনজন প্রাচীন টাকাকারই “তাত* শব ছাড়িয়া 
"ইবদ্যান্‌ ব্রাহ্মণান্‌” ইহার ব্যাখা] করিগাছেন-_-“বদ্যাঃ বিদ্যা নিপুণাঃ 
তান্‌ ব্রা্ষণান্‌ অভিমন্তসে বহু মন্তসে । যদ্বা বৈদ্যান্‌ চিকিৎসা প্রবীণান্‌ 
বাহ্ধণান্। ত্রাহ্ষণসামান্যবিষয়ঃ প্রশ্নেধ্য়ং ভবিষ্যতি।”-_বিস্তানিপুণ 
ব্াহ্মণদিগকে অথবা চিকিৎসানিপুণ ব্রাঙ্গণদিগকে, কিম্বা! বিদ্বান্‌ ব 
চিকিৎসক ব্রাহ্গণদ্দিগকে এবং তরদিতর সাধারণ ব্রাহ্ধণদিগকে সম্মান 
কর ত? 


মন্থর সংহিভাপ্রণয়নের সময়ে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হয় নাই। হইলে, 
তিনি অস্বষ্ঠের উলেখ করিয়া বৈদ্যের€ উল্লেখ করিতেন। রামচন্ছ্রের 
সময়েও বৈদ্যজাতি ছিল ন। জা নয়া, অথব। ঠবদ্য শুদ্র হইতে টশ্যাগর্ভ- 
জাত ( পূর্বোক্ত বৈদ্য শবের ব্যুৎপত্তি ত্রষ্টব্য ) স্থতরাং বিলোমজজ শুদ্র 
বলিয়। এবং অন্বষ্ঠও বর্ণসঙ্কর বলিয়৷ ভরতের সম্মানার্হ হইতে পারে ন। 
গাবিয্া, কোনও টীকাকারই সে অর্থ করেন নাই। 

৪1 ৫2 ও্র2--*বিদ্যাসমাঞ্ধো ভিষজভ্ৃতীরা জাতিরুচ্যতে। 
অশ্ন তে বৈদ্যশবং ছি ন বৈদ্য: পূর্বজন্মনা ॥ বিদ্যাসমাণ্চো। ত্রাহ্ধং বা 


অশ্বষ্ঠ ও বৈষ্ভ। ১৩ 


সত্তবমার্ষমথাপি বা। ক্রবমাধিশতি জ্ঞানং তল্মাদ্‌ বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্বৃতঃ ॥৮ 
(চরক, চিকিৎসা ১ অঃ) 

অর্থাৎ বিদ্যাসমাপ্রিব পর চিকিৎনকেব তৃতীয় জন্ম হয়, তখনই তিনি 
বৈদ্য উপাধি লাভ করেন, জন্মাবধি কাহারও বৈদ্য নাম হইতে পারে 
না। বিদ্যাসমান্তি হইলে বৈদ্যের হৃদয়ে ব্রান্ষপত্ব বা পত্রঙ্গাজ্ঞান 
অথব। আর্ধৃজ্ঞান বিকশিত হইয়া থাকে, এইজন্ত বদ্যকে ভ্রিজ বলা হয়! 

সক্ভুল্্য- অবাদটি সর্বাংশে বিশুদ্ধ হয় নাহ; মূলের পাঠও 
পজ্ঞানাৎ” (আজ্ঞানংত নহে )। যাহা হউক, সে বিচার কগিতে চাহি না; 
ইহা দ্বার! যে বৈদ্য ব্রান্ধণত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহাই দেখাইব। অগ্রে ছিন্দ 
না হইলে ত্রিজ হইতে পারে না। পূর্বোক্ত মহাভারতীয় বচন অঙ্গসাবে 
বৈদ্য বিলোক্ধজাত শৃদ্র বলিয়া তাহার বৈদিক উপনযননসংস্কাব নিষিক ; 
স্তবাং সে যখন দ্বিজই নহে, তখন ত্রিজ কিরূপে হইবে? চপক-স*হি-! 
তায় আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকেই চিকিৎসক বন! হইগ্াছে ।। 
বৈদিক উপনয়নসংস্কারে ব্রাহ্ধণ দ্বিজ হইয়া, পরে আহুর্ধেদ সমাপনে জরি 
হইয়া থাকেন । “জন্মন। ব্রুহ্ষণো জ্ঞেঘ:*সংস্কারৈদিজ উচ্যতে | বিদ্যয়া 
যাঁত বিপ্রত্বং ভ্রিভিঃ আোত্রিঘ়লক্ষণূম্‌॥” এই বচনে যাহাকে বিণ বল! 
হইয়াছে, চরক তাহাকেই ত্রিজ বলিয়াছেন। 

সশ্ুতে নুত্রস্থানের ২য় অধ্যায়ে চতুববর্ণেবই আযুর্কেদাধাদন ও 
আধযৃর্ষেদিক উপনম্বন, এবং তত্রবর্ণকের আধুর্ষেদাধ্যাপন বিহিত 
হইয়াছে । যথা-- 

'ব্রাহ্মণন্ত্রয়াণাংৎ বর্ণানামুপনয়নং কর্ত মর্তি, রাজন্তো। ছয়ন্য, টবশ্তে! 
বৈশ্য্তৈবেতি। শুদ্রমপি কুলসম্পন্নং মন্ত্রবঙ্জমূপনীতমধ্যাপয়েদিত্যেকে |” 
পরন্ত এই উপনয্বনে মেখলা-যজ্ঞো পবীতার্দি ধারণের বিধি নাই । 

সর্ধবর্ণই আধুর্কেদাধ্য়নে অধিকারী হইলেও ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্য দ্বিজ বলিয়া, আধুর্বিদ]াসমাপ্তিতে তাহারাই ত্রিঙ্জ হন, ইহাই 


১৪ জাতিতত্ব 


উক্ত শ্লোকের তাৎপধ্য । আমুর্ধেদোপনয়নে দ্বিজ হইয়া তঘ্বিদ্যাসমাপনে 
ভ্রিজ হয় বলিলে, দ্বিজাঁতিকে আধুর্বেদোপনয়নে ত্রিজ এবং বিদ্যা- 
সমাপ্তিতে চতুজ্জ বলিতে হয়; এবং শূদ্রই কেবল আফুর্ববেদৌপনয়নে দ্বিজ 
এবং বিদ্যাসমাপ্তিতে ত্রিজ হইয়া থাকে । 

বৈ) ব্রাহ্মণ হইলে এবং চরকস্থ বৈদ্য শব্দ বৈদ্যজাতিবাঁচক হইলে 
এ চরকেই--এ চিকিৎসাস্থানের এ প্রথম অধায়েই-_কুটা প্রাবেশিক- 
রসায়নসেবনার্থ যে কুটানিশ্মীণের বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে 
দ্য ও ব্রাহ্মণের পৃথক্‌ নির্দেশ থাকিত না। যথা 


"নৃপবৈদ্যদ্থিজাতীনাং সাধুনাং পুণ্যকর্ত্মণাম। 

নিবাসে নির্ভয়ে শস্তে প্রাপ্যোপকরণে পুরে । 

দিশি পূর্বোত্তরস্যান্ত স্থভৃূমৌ কারয়েৎ কুটীম্‌ ॥ 

সাধু ও পুণ্যকশ্মা নৃপ, বৈদ্য ও ব্রাক্ষণদিগের যেখানে 
নিবাস, সেই নগরে ঈশানকোণে সুন্দর ভূমিতে কুটী নিশ্বাণ করাইবে। 

প্রবোধনীলেখকের “মহর্ধিকল্প গঙ্গাখরও” উহার টীকায় লিখিয়াছেন 
-প্নুপাদীনাৎ তন্মিন্‌ পুরে নূপাদিবাসনগণ্জে ৮ তাহার পনৃপাদীনাং” ও 
“নৃুপাদি” লেখাতেই নৃপ, বৈদ্য ও দ্বিজাতির পার্থক্য প্রতিপার্দিত 
হইতেছে। উহার পরে পুনর্বার বল। হইয়াছে-_ 


“ইষ্টোপকরপোপেতাং সজ্জবৈদেযাষধছিজাম্‌।” 
এ কুটীতে আবশ্তক সামগ্রী, ৫বদ্য, ওষধ ও ব্রাহ্মণকে রাখিবে। 


ইহাতেও ৫বদ্য ও ব্রাহ্মণের পার্থক্য বুঝ। যাইতেছে । বস্ততঃ ওখানে 
বৈচ্ত বলিতে চিকিৎসক ব্রাহ্মণ, এবং দ্বিজ বলিতে শাস্তিদ্বস্ত্যয়নকারী 
ব্রাহ্মণ । 

ডে লও ও্রঠ _ক)" দ্বিজেধু বৈদ্যাঃ অেয়াংসং* ( মহা, উদ, 
£ অঃ) অর্থাৎ দ্বিজদিগের মধ্যে টবগগণই শ্রেষ্ঠ। 


অন্বষ্ঠ ও বৈদ্। ১৫ 


(খ) “অব্রাহ্ধপাঃ সস্তি তু যে ন টবদ্যাঃ” (এ ২৭ অঃ.) অর্থাৎ 
ইবদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্যঃ অপর ত্রান্ধণেরা ব্রাহ্ষণ নামে 
'অনধিকারী। 


(গ) পদর্ববেদেষু নিষ্াতঃ সর্ববিদ্যাবিশাবদঃ। চিকিৎস্তাকুশল- 
শ্চৈব স বৈদ্যস্তুভিধীয়তে। বিপ্রান্তে টৈদ্যতাং যাস্ডি রোগছুঃখপ্রণাশকাঃ॥” 
( উশনঃসং£েতা ) অর্থাৎ সর্ববেদজ্ঞ ও সব্বশাস্বিশাবদ ব্রাহ্মণ চিকিৎসা'ঘ 
নিপুণ হইলে বৈদ্য নামে অভিহিত হন। ঘে বিপ্র রোগজনিত দুঃথ 
নাশ করেন্ট তিনিই বৈদা নাম পাইয়া থাকেন। 


(ঘ) *ন্বয়মঞ্জিতমবৈদেতভ্যো বৈদ্যঃ কামং ন দদ্যাৎ” ( গৌতম- 
সংহিত] ) অর্থাৎ বৈদ্য অবৈদ্যকে ম্বোপার্ভিত ধন দান করিবেন না। 


($) “নাবিদ্যানাস্ত বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং কচিৎ” ( কাত্যায়ন- 


সংহিতা ) অর্থাৎ টৈদ্য কখনও বিদ্যাহীনকে বিদ্যাঙ্জিত ধন দান 
করিবেন না। 


নভ্ভন্বা-_গ্রবোধনীলেখক ধেদ্োর ক্রাহ্গণত্ব প্রতিপাদনার্থ 
প্রথমেই শ্রোত প্রমাণ দেখাইয়। এইগুলি স্মার্ত প্রমাণ দেখাইয়াছেন। 

(ক) তিনি অজ্ঞ লোকদিগকে প্রতারণা কবিবার অভি প্রায়ে 
অন্ধহস্তিন্তায়ে মহাভারতীয় দুইটি সশ্লোকের একাংশমাত্র উদ্ধত কবিয়া 
এবং তাহাদের অপরূপ অন্থবাদ দিয়া নিজের অগাধ পাগ্ডিত্য প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

উদ্‌যোগপর্ধের প্রারস্তেই আছে--শ্রীকক্ষের প্রস্তাবে, পাগুবদ্দিগকে 
অর্ধরাজ্য প্রদান কবিবাব জন্য ধৃতরাষ্ত্রের নিকট এক্ুজন সুদক্ষ দূত 
পাঠান স্থির হইলে, ক্রপদ বাজা যুধিষ্টিরকে বলিলেন--আমার 


পুরোহিতকে পাঠাইয়! দিন। এই বলিয়া তিনি আপন পুরোহিতকে 
. বলিয়াছিলেন-.. 


১৬ জাতিতত্ব। 


“ভূতানাং প্রাণিনঃ শরেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ। 
বুদ্ধিমৎস্থ নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেঘপি দ্বিজাতয়ঃ ॥ 
দ্বিজেষু ৫বদযাঃ শ্রেয়াংসো ৰৈদে)যু রুতবুদ্ধয়ঃ | 
কতবুদ্ধিবু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ 
'স ভবান্‌ কতবুদ্ধীনাং প্রধান ইতি মে মতিঃ। 
কুলেন চ বিশিষ্টোহসি বয়স। চ শ্রুতেন চ॥ 
প্রজ্ঞয়া সদৃশস্চাসি শুত্রেণাঙ্গিবসেন চ। 
বিদিতঞ্শাপি তে সর্বং ষথাবৃপ্তঃ স কৌরবঃ ॥”--(উদ্‌ ৬১ _ ৪) 
লীলকণ্ঠেব টীকা--"৫বদ্যাঃ বিদ্যাবস্তঃ ৷ কৃতবুদ্ধয়ঃ সিদ্ধান্তজ্ঞাঃ 1” 
অর্থ--সব্বভূতের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ট, প্রাণীদিগের মধ্যে বুদ্ধিম।নেব। 
শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্দিগের মধ্যে মনুষ্যেরা শ্রেষ্ঠ, মন্তষ্যদিগের মধ্যে ব্রা্মণগণ 
শেষ্, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্যাবানেব! শ্রেষ্ঠ, বিদ্যাবান্দিগের মধ্যে 
সিদ্ধাস্তজ্ঞেরা শ্রেষ্ট, সিদ্ধান্তজ্ঞদিগেব মধ্যে শান্ত্রবিহিত-কর্মকারীর। শ্রেষ্ঠ, 
উক্ত কন্মকারীদিগের মধ্যে ব্রহ্ম বাদীর! শ্রেষ্ঠ । আপনি সিদ্ধান্তজ্ঞদিগের 
মধ্যে প্রধান, ইহ। আমার জান! আছে। তছুপরি আপনি কুলে, বয়সে 
ও বদ্যাতেও শ্রেষ্ঠ । বুদ্ধিতে আপনি শুক্র ও বুহম্পতির ন্তায়। 
তুর্যোধন যেব্প প্ররূতির লোক, তাহাও আপনার জানা! আছে। 
পৌরোহিত্য অর্থাৎ যাক্তন কেবল ব্রাক্ষণেরই বৃত্তি (মনু ১০।৭৫-_ 
৭৮); স্ুুতবাং দ্রুপদ রাজার পুরোহিত ব্রার্ষণই ছিলেন। এ বিষয়ে 
মহ"ভারতও পুনঃপুনঃ সাক্ষ্য দিয়াছে । পূর্বোক্ত মন্ত্রণা-সভাতেই ভ্রপদ 
যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন-- 
“অয়ঞ্চ ব্রাহ্মণ: শীন্বং মম রাজন্‌ পুরোহিতঃ। 
প্রেষ্যতাং ধূতরাষ্ট্ায় বাক্যমন্মৈ সমর্প্যতাম্‌॥*  (উদ্‌, ৪২৬) 
এ পুরোহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গিয়া! তীব্র ভাষায় সমস্ত কথা 
বলিলে, ভীম্ম তাহাকে ৰলিয়াছিলেন-_ 
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শভবতা সত্যমুক্তত্ত সর্বমেতন্ন সংশয়ঃ। 
অতিতীক্ষন্ত তে বাক্যং ব্রাপ্ধণ্যাদিতি মে মতিঃ॥” (২০৪) 


প্রৌপদী-ম্ব়ংবরসভায় অজ্ঞুন কর্তৃক লক্ষ্বেধের পর ছন্সবেশী 
পাণ্ডবের। ম্বীয় আবাসে চলিয়া গেলে, তাহাদের পরিচয় জানিবার জন্ত 
ক্রপদ রাজ। তাহাব এ পুরোহিতকেই পাঠাইয়াছিলেন? যুখিষ্টির 
ভীমকে ্াহার যখোচি ত অভ্যর্থনা করিবার উপদেশ প্রদান করিলে, 


"ভীমস্ততস্তৎ কৃতবান্‌ নরেন্দ্র, তাৈব পৃজাং প্রতিগৃহ্য হর্ষ । 
স্থখোপবিষ্টন্ধ পুরোহিতৎ তদা, যুধি্িরো ব্রাহ্মণমিত্যুবাচ ॥* 
(আদি, ১৮৩।২৩) 


অতএব্*ছিভেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ* ইহ! দ্বারা “দ্িক্মদিগের মধ্যে 
বদ্যগণই শ্রেষ্ট” কি রূপে বুঝাইল? 

(খ) যুদ্ধেগ আয়োজন শুনিক়| ধৃতরাষ্্র-প্রেরিত সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে 
বলিমাছিলেন-_ 


“নাধশ্মে তে ধীয়তে পার্থ বুদ্ধি,ন” সংরস্তাৎ কম্ম চকর্থ পাপম্‌। 
আখ কিং তৎ কারণং যস্ক হেতো;, গুজ্ঞাবিরুদ্ধং কণ্ম চিকীধসীথম্‌ ॥” 
( ভদ্‌, ২৭।২২) 


আপনি কখনও অধন্মে মতি করেন নাই, কখনও পাপ কর্ম ও 
করেন নাই। তবে, এক্ষণে কিজন্য স্বজন ও গুরুজনদিগের বিনাশক 
যুদ্ধরূপ অধশ্মকম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন? 

তহ্ত্তরে যুধিষ্ির বলিয়াছিলেন-_- 

আমি ধন্দ করিতেছি, কি অধন্ম করিতেছি, তাহ। বিচারপূর্ববক বুঝিয়া 
তার পর আমাকে তিরস্কার করিবেন। আপৎকালে অধশ্মাচরণও ধশ্থ 
বৰলিয়৷ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । যথা 

২ 
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“মনীধষিণাং সত্ববিচ্ছেদনায়, বিধীয়তে সংস্থ বৃত্তিঃ সদৈব। 
অব্রান্মণাঃ সন্তি তু যেন বৈদ্যাং সর্ববোৎসঙ্গং সাধু মন্তযেত তেভ্যঃ 
( উদ, ২৮৬) 

নীলকণ্ঠের টীকা--"মনীধিপাং মনসে! নিগ্রহং কর্ত,মিচ্ছতাং-*"সত্ব- 
বিচ্ছেদনাস্ন সত্বপ্ত বুদধিসত্বন্ত চিদাত্বনা সহ একীভৃতশ্য বিচ্ছেদনায় মুঝ্ধে- 
ধিকান্তায়েন পৃথক্করণায় সৎস্থ সতাং গৃহেষু বৃত্তিঃ জীবি9। শান্তর 
বিধীয়তে......আত্মান্বেষণায় সর্বসন্ন্যাসপূর্ববকং ভিক্ষা চর্ধ্যবিধানাৎ ব্রাহ্ম 
বৃত্তিঃ কম্তাপি ন নিন্দ্যা। ষে তু অব্রাহ্ষণা অপি বৈদ্যাঃবিদ্যানিষ্ঠাঃ ন 
ভবন্তি, তেষাং ভিক্ষাচর্ধান্য অবিধানাৎ, তেভাঃ তেষামর্থে সর্বেবোধ্সঙ্গং*" 
স্বধন্মনংযোগং আপদনাপদোরুচিতং সাধু মন্তেত।” 

সরলার্থ__ধাহারা সর্কসন্ন্যাসপূর্বক আত্মবিগ্ঠানিষ্ট * হইয়াছেন, 
তাহাদের প্রাণাত্যয়ের আশঙ্কায় সং জাতির গৃহে ভিক্ষাচর্ধ্য। 
বিহিত হইয়াছে; স্থতরাং আপৎ্কালে সর্বপন্ন্যাসীরও এই 
ভিক্ষাবৃত্তি নিন্বণীয় নহে। পরস্ধ যাহারা অত্রাঙ্গণ (ব্রাহ্মণেতর 
অর্থাৎ ক্ষাত্রমাদি ) হুইয়াও বৈদ্য (বিদ্যানিষ্ট অর্থাৎ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ) 
নহে, তাহাদের ভিক্ষাচধ্যার বিধান না থাকায়, কি আপৎকালে কি 
অনাপৎকালে শ্বধন্দপালনই উচিত মনে করিবে। ( ভাবার্থ--আমি 
ত্রাণ নহি, তদুপরি ব্রহ্মবিদ]ানিষ্ঠও নহি; স্থুতরাং ক্ষত্রিয়োচিত 


যুদ্ধরূপ শ্বধশ্মপালন সর্ধকালেই আমার কর্তব্য হুওয়ায় অধম্মাচরণ 
করিতেছি না।) 


এতাবত] “অক্কাঙ্ষণাঃ* সস্তি তু তে যে ন বৈদ্যাঃ* ইহার অর্থ-_“বৈদয- 
গণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদ বাচ্য, অপর ব্রাহ্মণের! ব্রাহ্ষণনামের অনধিকারী” 
কিন্ধপে দীড়াইল? এরূপ অর্থ হইলে শ্লোকটার পূর্ববপর অর্থ- 
মঙ্গতি কিনূপে ঘটে? সন্রয় বলিলেন__“আপাঁন পরম ধার্মিক হুইয়! 
কিন্ত এরূপ অধর্শকর্টে প্রবৃত্ত হইতেছেন ?* যুধিষ্টির তাহার উত্তর 
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(দলেন-_“'বৈদ্যগণই প্রকৃত ক্রাহ্ষণপদ্বাচ্যঃ অপর ব্রাহ্গণের। ত্রান্ধণ 
নামের অন(ধিকারী |” কি অবি-সংবাদিনী ব্যাধ্য।! প্রবোধনীলেখকের 
প্রোদ্জাম পাণ্ডিত্যগ্রতিভায় কি গ্র-খরতার পবিস্ফৃ্তি |! 

বৈদ্যগণই যদি প্রকৃত ব্রাঙ্মণপদবাচ্য, তবে এব্রাঙ্মণ' বলিলে লোকে 
-টগ্য? বুঝে না কেন? বৈদ্যেরা নিজেই ব! বুঝেন না কেনণ-_ তাহার 
আপনান্ত্গকে ব্রাহ্ণ বলিয়া পরিচয় দিতে কেবল ব্রান্ধণ” না বলিয়! 
তৎপুর্ধে “দ্য” বিশেষণ যোগ করেন কেন? তাহাদেব প্রতিষ্ঠিত “বৈস্ঞ- 
্রাহ্মণ-সমৃতি"ই ত ইহার জাজল্যমান উদাহরণ । 

(গ) “সর্ববেদেষু নিষ্ণাত:* এই উশনোবচনে ব্রাহ্মণ চিকিৎসকেরই 
লক্ষণ উক্ত হইয়াছে; ঠবগ্ভাজাতির লক্ষণ নহে । প্রবোধ নীলেখকেব 
স্বকৃত অহ্ব্বদেই তত তাহা প্রকাণ পাইতেছে। প্রাচীনতম কালে কেবপ 
ব্রাহ্মণেরাই 1চকিৎমক হিলেন-__এ কথ। পুর্ধেই বলিয়াছি । 

(ঘ) অবৈদ্ধকে ও মুর্খকে স্বোপাজ্জিত ধন ও বিছ্যাধন দান করা 
বৈস্যদিগের নিষিদ্ধ হওয়াতেই বৈচ্যেব! ব্রাহ্মণ, এ কথাটা-_মুচিরা ধখন 
জুতা তৈয়ার করে, তখন নিশ্চয়ই তাঠাবা জল-আচবণীয়-_-এই কথাবহ 
অনুরূপ | 

বৈছোরা কি এতই দাতা যে, আপামব সকলকে স্বোপাজ্জিত ধন দান 
কাঁবয়! সর্ববস্বাস্ত হইবেন ভাবিয়া, বৈদ্যেতব দেবদিঞকে ও এবং দীন- 
দরিদ্রকেও এক পয়সা দিও না বলি! গৌতম তাহাদিগকে সাবধান 
করিয়। গিয়াছেন ? 

স্মার্তমাত্রেই জানেন, গৌতমবচনেব অর্থ হইতেছে--বৈদ্য ( অর্থাৎ 
বিদ্যাবান্‌ ব্যক্কি) অবৈদ্যকে ( অর্থাৎ বিদ্যাহীন দায়ান্দকে ) স্বোপাঞ্জিত 
ধনের অংশ দিবে না। 


($) “বৈদ্য কখনও বিদ্যাহীনকে বিদ্যাঞ্জিত ধন দান কবিবেন 
না*-_কাত্যায়ন-বচনের এই অথ হইলে বুঝিতে হয় ষে, বৈধ্য ভিন্ন আর 
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সকলেই বিদ্যাহীনকে. বিদ্যাধনের অংশ দিবে ।_-তাই কি? মন্বাদি 
শান্ত্রকারগণ ত সাধারণের জন্তই ব্যবস্থা করিয়াছেন--স্বোপার্ভিত ধনের 
বিভাগ নাই । যথা-- 

“বিদ্যাধনস্ত যদ্‌ যস্থ্য তৎ তশ্যৈব ধনং ভবেৎ |” ( মন্ত্ু ৯২০৬ |) 


“অনাশ্রিত্য পিতৃত্রব্যং স্বশজ্যাপ্রোতি যন্ধনম্‌। 
দায়াদেভ্যো ন তদ্দদ্যাদ্‌ বিদ্যালবঞ্চ যন্তবেৎ ॥” (ব্যাস) 


"উপন্ান্তে তু বল্পনধং বিদ্যয়! পণপূর্ব্বকম্‌। 
বিদ্যাধনন্ত তদ্‌ বিদ্যা বিভাগে ন নিয়োজযেছ1? 


ইত্যাদিরূপ বিদ্যাধনের লক্ষণ করিয়া! কাত্যায়ন তৎপরেই উত্ত 
বচনটি বলিয়াছেন _ 

“নাবিদ্যানান্ত বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং কিৎ। 

সমবিদ্যাধিকানাস্ত দেয়ং বৈদ্যেন তদ্ধনম্‌ ॥” 
প্রাচীন ম্মার্ডগণের ব্যাখ্যান্থসারে বঘুনন্দন উহার ব্যাখ্যা! করিয়াছেন-.. 
“তস্ত্রোচ্চারিতবিদ্যাপদম্‌ উভাভ্যাং স্ষধ্াতে । তেন সমবিদ্যা- 
ধিকবিদ্যানাং ভাগঃ, ন তু ন্যুনবিদ্যাইবিদ্যয়োঃ | ঠবদোন বিছুষ! ।**" 
এবমেব দায়ভাগমদনপারিজাতাদয়ঃ |”, 

অর্থাৎ বিদ্বান্‌ ব্যক্তি সমবিদ্য ও অধিকবিদ্য দায়াদকে বিদ্যাধনের 
ভাগ দিতে পারে; কিন্ত অবিদ্য ও নানবিদ্য দায়াদকে দিবে না। 

৬ (্ন2 প্রঃ- বশিষ্ঠ, ধৰস্তরি, চন্দ্র প্রভৃতি বৈদ্য ছিলেন । 
ইছার। যে ইদানীস্তন বৈদ্যগণের কুল ও গোত্রপ্রবর্তক--তাহ! 
বৈদ্যগণের স্থবিদিত। যথ|-_ 

(ক) “ততঃ প্রকৃতিমান্‌ বৈদ্য: পিতুরেষাং পুরোহিতঃ। 


বশিষ্টে। ভরতং বাক্মৃখ্খাপ্য তমুবাচ হ॥* 
( রামা, অযে, ৭৭ অঃ), 
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(খ) প“ক্ষীরোদমথনে বৈদ্যো। দেবে! ধন্বস্তরিহ্ ভূৎ। 
বিভ্রৎ কমগুলুং পূর্ণ মবতেন সমুখিতঃ॥১ ( গরুড় পুঃ) 
(গ) “চন্দ্রোহমৃতময়ঃ শ্বেতো বিধুবিমলরূপবান্‌ । 
যজ্ঞর্ূপে। যজ্ঞভাগী টদেযা। বিদ্যাবিশাবদঃ ॥” 
(বুঃ ধর্ম পুহ) 
স্ভতল্য--যে-যেখানে যত বৈদ্য শব্দ আছে সকলেব অথই 
স্জাতি-টবদ্য* ধরিতে হইবে, এও ত বড় আপদ! তাহা হইলে 
্ন্ষা। বিষ্ঠ মহেশ্বর-_-আব্রন্স্ত্বপর্য্স্ত--সকলকেই বৈদ্য বলিতে হয়। 
যেহেতু মহাদেবের “বৈদ্যনাথ* নাম ত প্রসিদ্ধ; তছুপরি তাহার সহশ্র- 
নামের মধ্যে আছে-_ 
(ঘ) “উত্ভিৎ ভ্রিবিক্রমে! €বদ্যো। বিরুজে। নীরজোইমকুঃ 1 
( মহ1, অনু, ১৭১৪৮ ) 
(উ) বিষুণসহশ্রনামে আছে-__ 
"বেদে বৈদ্য: সদাযোগী বীরহা। মাধবো মধুঃ।* (এ ১৪৯৩১) 
(চ) বটুকভৈরবন্তবে তাহাব অষ্টোত্তরশত নামের মধ্যে আছে-- 
“সর্ববসিদ্ধিপ্রদো বৈদাঃ প্রভবিষুঃ প্রভাববান্‌।৮% 
(ছ) কুস্তী স্বীয় পুত্রদিগের দছুর্দিশায় ছুঃখিত হইয়া শ্রকঞচকে 
ধলিয়াছিলেন-_ 


"তে তু বৈদ্যাঃ কুলে জাতা অবৃত্্যা তাত পীড়িতা£।” 
( মহা, উদ্‌, ১৩২২৭) 
(জ) মহযষি বাল্মীকি আদি-কবি, সৃতরাং কবিরাজ। অতএব 
তিনিও বৈদা। 
(ঝ) প্রবোধনী-লেখকের মতে বশিষ্ঠ যখন বৈদ্য, তখন তার পুত্র 


শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর, সেই পরাশরের পুত্র বেদবযাসকে ত বীজ- 
প্রভাবে খাটি বৈদ্যই বলিতে হয়। 


২২ জাতিতত্ব। 


(ক) ব্রক্ষার মানস পুত্র, সুর্যযবংশের পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ জাতিভে 
বৈদ্য ছিলেন, এ ৰথা শুনিলে হাস্ত সংবরণ করা যাস না। যেহেতু 
যাজনকার্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও অধিকার নাই । 

(মনু ১০1৭৫---৭৮)। 
বিশ্বা মণ ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য কেন কঠোর তপন্ঠা করিয়াছিলেন, 
সে ঘটনা আবালবৃদ্ধবনিতা প্রার সকলেই জানে। প্রবোধনী-ঠিথকের 
নিশ্চিতই তাহা জান নাই। তাহাকে মহাভারত আদিপর্কের ১৭৫ 
অধ্যায় দেখিতে অশন্ররোধ করি। তাহা হইলে জানিতে পারিবেন__ 
বশিষ্ঠ ৫বদ্য ছিলেন, কি ব্রাহ্মণ ছিলেন। 

বহুসৈন্তসমন্িত বিশ্বামিত্র, বশিষ্টের কামধেনু নন্দিনীকে পাইবার 
ইচ্ছায়, এক অর্ধদ ধেম্ লইয়া উহ্থাকে দিবার জন্য বশিষ্ঠৰে অন্থরোধ 
করিয়াছিলেন । বশিষ্ঠ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে বিশ্বামিত্র 
বলিয়াছিলেন-_ 

“ক্ষভ্রিয়োহহং ভবান বিপ্রস্তপঃস্বাধ্যায়সাধন: 

ব্রাহ্মণেষু কুতে। বার্ধ্যং প্রশান্তেযু ধতাত্মস্থ, ॥” 

আমি ক্ষত্রিয়, আপনি ব্রাহ্মণ) ব্রাঙ্মণের গ্রতি বলগ্রয়োগ কাহারও 

উচিত নহে। কিন্তু আপনি এক অর্ধ দ গাভী লইয়া যখন একটা গাভী 

দিতে চাহিতেছেন না, তখন অগত্য! আমি স্বধন্মান্তসারে বলপুর্ববক 
উহাঁকে লইয়া যাইব । 

এই বলিয়! বিশ্বামিত্র হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নন্দিনী কাতর 
হইয়া বশিষ্ঠের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন বশিষ্ঠ তাহাকে বলিলেন-_ 

* “হিয়সে ত্বং বলাদ্‌ ভন্দে বিশ্বামিত্রেণ নন্দিনি। 
কিং কর্তব)ং ময়। তত্র ক্ষমাবান্‌ ব্রাহ্মণোহম্মহম্‌ ॥” 

বিশ্বামিআ্জ তোমাকে বলপুর্ববক লইয়! যাইতেছেন, আমি কি করিব; 
আমি যে ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ । 


অন্থন্ঠ ও বেগ্য। ২৩ 


“ক্ষত্রিয়াণাং বলং তেজে। ব্রাহ্মণানাং ক্ষমা বলম। 

ক্ষম! মাং ভজতে যন্মাদ্‌ গম্যতাং যদি রোচতে ॥” 

ক্ষত্রিয়ের তেজই বল, ব্রাদ্ষণের ক্ষমাই বল। সেই ক্ষম! আমাকে 
ভজন! করিতেছে । ইচ্ছ! হয় তুমি গমন কর। 

নন্দিনী তখন আপন অশ্রপ্রত্যঙ্জ হইতে বহু সৈন্যের স্থর্টি করিয়] 
তাহাদেরস্্বীরা বিশ্বামিত্রের অমিত ১সন্তকে পরাস্ত করাইল। ব্রক্ষতেক্জের 
এই আশ্চর্য্য গ্রভাব দেখিয়। বিশ্বামিত্র নিতাস্ত নির্বেদপ্রাপ্ত হুইয়।, 

“ধিগ বূলং ক্ষত্তরিয়বলং ব্রহ্মতেজে। বলং বলম্‌। (ক্ষত্বিয়ের বলে ধিকৃ * 
ব্রহ্মতেজোরূপ বলই পরম ৰল ) এই বলিয়! রাজোর্ব্ধ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক 
কঠোর তপস্তার প্রভাবে-_ 

“ততাপঞ্সর্ববান্‌ দীপ্তোজা ব্রাহ্মণত্বমবাপ্ধবান্‌॥” 

সর্বলোককে তাপিত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাঞ্ধ হইয়াছিলেন। 

উক্ত রামায়ণশ্লোকে বশিষ্টের বিশেষণ ষে বৈদ্য আছে, রামানুজ 
তাহার অর্থ করিয়াছেন-_-“বৈদ্যঃ সর্কজ্ঞঃ | সর্বজ্ঞভিষজৌ বৈদে) 
ইতি কোষঃ |" অর্থাৎ এখাঞ্ন দ্য শবে অর্থ-_-সর্ববিদ্যা ভিজ্ঞ; (৯ পৃঃ)। 

(খ) ধন্বস্তরি নামে অনেক ব্যক্তি ছিলেন--সমুদ্রমস্থনে উৎপন্ন 
এক ধন্বস্তরি; কাশিরাজের পুত্র দীর্ঘতমা, তৎপুত্র এক ধশ্বস্তরি 
(বিষুঃপুঃ) ; বিক্রমাদ্দিত্যের নবরত্সভার এক ধন্বস্তরি; ইত্যানি। 
তাহাদ্দের মধ্যে কেহ জাতিতে বৈদ্য থাকিলেই বা তাহাতে ইষ্টোপপত্তি 
কি? পরস্ত গরুড়পুরাণে যে সমুদ্্রমস্থনোডূত ধন্বস্তরির উল্লেখ আছে, 
তিনি নারায়ণাংশ ; যথা-_ 

“অথোদধেশ্বথ্যমানাৎ কাশ)পৈরমৃতার্থিভিঃ | 

উদতিষ্টন্মহারাজ পুরুষঃ পরমাডভূতঃ ॥ 

স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাদ্‌ বিষ্োরংশাংশসম্ভবঃ। 

ধম্স্তরিরিতি খ্যাত আমুর্কবদদৃগিজ্যভাক্‌ ॥” (ভাগবত ৮৮/৩১--৩৫) 


২৪ জাতিতত্ব ৷ 


তিনি এরাবতাির ন্যায় অযোনিসস্ভব ; স্থতরাং জাতিতে বৈদ্য 
ছিলেন না। সমুন্ত্রগর্তে ত আর বৈদ্যজাতির বাস ছিল না ষে, তিনি 
তত্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া! সমুদ্র হইতে উঠিয়াছিলেন । রোগহারী 
বলিয়াই গরুড়পুরাণে তাহাকে বৈদ্য বল! হইয়াছে (পৃঃ ২৩ পং) 

(গ) বৃহঙ্শ্মপুরাণে চন্ত্রম্তবে চন্দ্রকে যে বৈদ্য বলা হইয়াছে, তাহা 
ওববীর অধিপতি চন্দ্র ওষখী দ্বারা রোগ প্রতীকারক বলিয়া! (১৫: ১৪ পং 
"ওষধয়ঃ সংবদস্তে সোমেন সহ রাজ্ঞ।” ইত্যাদি খক্‌ দ্রষ্টব্য )। 

(ঘ) মহাদেবসহআনামে যে বৈদ্য আছে, নীলকণ তাহার অর্থ 
করিয়াছেন--*৫বদযঃ বিদ্যাবান্‌।” 


(ড) বিষুসহত্রনামে €ৈদ্য শব্দের শাঙ্কর ভাষ্য--“সর্ধবিদ্যানাং 
বেদিতৃত্বাৎ টৈদযঃ 1” 
(6) বটুকম্তবেও এরূপ অর্থ। 


(ছ) মহাভারতে কুস্তী পাগুবদ্দিগকে যে বৈদ্য বলিয্বাছিলেন, 
বাহার অর্থ নীলকঠের টীকায়--")বদটাঃ বিদ্যাবস্তঃ।” 


বৈদাদিগের শক্কি,, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গোআ আছে বলিয়াই যদি 
তাহারা ততদ্‌গোত্রসস্ভুত ত্রাঙ্ষণ হন, তাহা হইলে কারস্থদিগের 
গর্গ, গৌতম, ভরঘ্বাজ ইত্যাদি এবং তিলী, তামলী, কামার, কুমার, 
নাপিত প্রভৃতিরও কাশ্যপ, শাগ্ডিল্য, ভরঘদ্বাজজ হত্যার্দী গোত্র থাকায় 
তাহারা ও তাহারাও কি তবে ব্রাহ্মণ ? 


বৈদ্যদিগের চন্দ্র গোক্ থাকার হাহাদিকে দেবতাও ত বল! যাইতে 
পারে! এজইন্যই বোধ হয় (চন্দ্র গগনচারী বলিয়! ) “অগ্বষ্ঠঃ খচরে! 
বৈদাঃ* এই প্রবাদটা প্রচলিত আছে--যাহ! লক্ষ্য করিয়। প্রবোধনী- 
লেখক লিখিয়াছেন__“কেহু বা €দ্যগণকে 'জারজ” অথবা “বর্ণসক্কর? 
কিংবা “অজাত' বলিয়া! গালি দেয়।” মহাভারতের প্রামাণ্য (৯পৃঃ ১৪পং 


অন্বষ্ঠ ও বৈচ্য। ২৫ 


বৈদ্য বলিয়। যখন একট জাতি আছে, তখন বৈদ্য যে 'অজাত" নহে, 
ইহা! আমরাও স্বীকার করি। 

গোজ সম্বন্ধে ম্বতিনিবদ্ধকারদিগের অভিমত নিষ়্ে প্রদর্শিত 
হইতেছে । রঘুনন্দন উদ্বাহতত্বে লিখিয়াছেন-_ 

“বংশপরম্পরাপ্রপিদ্ধমাদিপুরুষত্রাহ্ণরূপং গোত্রমূ। ক্নাক্জন্যবিশাং 
প্রাতিস্ত্বিকগোক্রাভাবাৎ পুরোঠিতগোত্রপ্রবরৌ বেদিতব্যো। শৃত্রস্ত 
তু, বৈশ্বাবচ্ছোচকল্পশ্চেতি মচ্গবচনে চকারসমুচ্চিতগোত্রেহপি বৈশ্যধশ্মাতি- 
দেশাৎ,  পূর্ববপুরুষ-পুরো হিতগোত্রভাগিত্বং প্রতীয়তে।” অর্থাৎ 
প্রত্যেক বংশের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণকেই গোত্র বলে । সুতরাং ব্রাহ্মণ ভিন্ন 
আর কোনও বর্ণেরই গোত্র সম্ভবে না । অথচ বিবাহাি-ধন্মকম্ধানষ্ঠানে 
সর্ববজাতিরই ( হিন্দুমাত্রেরই ) গোত্রোল্লেখ শাস্ত্রে আদিষ্ট হওয়ায় ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত ও শুদ্রদিগের স্বন্ব গোত্রের অভাব হেতু পূর্বপুরুষীয় পুরোহিত- 
দ্বিগের গোত্রই তাহাদের গোত্র বুঝিতে হইবে । 

৭। রঃ ও্র2--আধুর্বেদকে যখন পুণ্যতম বেদ বলা 
হইয়াছে ( যথা--পওস্তাযুষঃ পুণ্যতষ্টমা বেদে! বেদবিদাং মতঃ” ( চরক, 
সুত্র, ১ অঃ), তখন এই বেদের ও অন্যান্য শাস্ত্রের অধ্যাপক ব্রাহ্মণ 
ভিন্ন কে হইতে পারে? 

বক্ভষ্ব্য__প্রবোধনীলেখকের অভিপ্রায় এই যে, আমুর্বেেদ 
যখন বেদ, বেদের অধ্যাপৰ যখন ব্রাহ্ষণ ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে 
না, এবং বৈদ্যই যখন সেই আযুর্বেদের অধ্যাপক, তখন €বদ্য সুতরাং 
ক্রাঙ্মণ। 

পূর্বেই (৮পৃং ) দেখাইয়াছি--আমুর্যেদ “বেদ নহে, এবং সুশ্রুত 
ব্রৈণিককেই আমুর্ধেদের অধ্যাপক বণিয়াছেন। প্রবোধনীলেখক 
নিশ্চিতই স্বয়ং বৈদ্য, এবং বৈদ্যক শাস্ত্রের অধ্যেত। ও অধ্যাপক; কিন্তু 
এঁ শাস্ত্রে যে, তাহার সম্যক ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই, তাহার পরিচয় পাওয়। 


২৬ জাতিতত্ব। 


যাইতেছে। ব্যুৎ্পত্তি জন্মিলে, তিনি “তন্তাযুষঃ পুণ্যতমো। বেদঃ” 
ইহার অর্থ "আমুর্ষ্েদ পুণ্যতম বেদ” কখনই লিখিতেন না। চরকে 
"হিতাহিতং স্থখং ছুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতম্‌। 
মানঞ্চ তচ্চ ষত্রোজমায়ুর্বেদঃ স উচ্যতে ৪” 


এইরূপ আয়ু ও আমুর্বেদের লক্ষণ করিয়! ত্পরেই বল! হইয়াছে-_ 


তপ্যাযুষঃ পুণ্যতমে] বেদে বেদবিদাং মতঃ | 
বক্ষযতে যন্ন্ুষ্যাণাং লোকয়োরুভয়োহিতঃ ॥” 


“তশ্ত আয়ুষঃ বেদঃ বক্ষ্যতে'-সেই আয়ুর বেদ অর্থাৎ আমুর্ষ্বোদ 
( “অর্থেদশমুলীঘ্র”-নামক এই স্ুত্রস্থানের ত্রিংশ অধ্যায়ে) বল! হইবে । 

সশ্রত আযুর্ধেদ শবের বুণ্পত্তি করিয়াছেন--পনাযুরস্মিনূ 
বিদ্যতে, অনেন বা আমুবিন্দতীতি আমুর্বেদঃ।* প্র বোধনীলেখকের 
"মৃহ্র্ষিকল্প গঙ্গাধর”ও এ গ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন--প্বিদ বিচারণে, 
বিদ লাভে, বিদ জ্ঞানে ইত্যেতেষু অর্থেষু বেদয়তি বিন্দতি বেত্তি বা অনেন 
অন্মিন বেতি বেদ ইতি স্থক্রতানুনারিণঃ 1” « 

অতএব দেখ! যাইতেছে, আমুর্ধেদকে “বেদ” কেহই বলেন নাই? 
উক্ত শ্লোকে বেদ শবঝের অর্থ- সত্তা, জ্ঞান, লাভ বা বিচার (বেদ? 
নহে)। যে শাস্ত্রে আমুব বিষয় আছে, যাহ! দ্বারা আমুর জ্ঞান হয়, 
যাহাতে দীর্ঘাযুর্লাভের উপায় কথিত হইয়াছে অথব1 আযুসম্বন্ধে বিচার 
আছে, তাহাকে আয়ুর্বেদ বলে । 

৮ ০2 প্র 2-+জয়ানন্দ চক্রবপ্তিকৃত প্রাচীন €বষ্ণব গ্রন্থ 
*চৈতন্তমুঙলে”ও লিখিত আছে--“বৈদ্যব্রাহ্ণ যত নবন্ধীপে বৈসে। 
মহোৎসব করে সবে মনের হুরিষে ॥” এখানে €বদ্য ও ব্রাহ্মণ এইরূপ 
অর্থ করিলেও পূর্বে টৈদ্যের উল্লেখ থাকায় টৈদ্যেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্থচিত 
হইতেছে। অদ্যাপি বহু স্থানেই বু বৈদ্যসন্তান “বদ্যব্রাক্ষণ” বলিয়! 


অন্বষ্ঠ ও বৈদ্য ২৭ 


আত্মপরিচঘ দ্রিয়া থাকেন এবং অন্তান্ত জাতিবা অনেক স্থজেই বৈদ্য- 
গণকে “বদ্দিবামুন” বলেন। 

বন্ভুল্য-_প্রবোধনী-লেখক “অভ্যহিতঞ্চ” (দ্বন্বনমাসে শ্রেষ্ট- 
পদার্থ-বোধক পদের প্রাগভাব হয়) এই পাণিশীয় বার্তিকন্থতর 
দেখিয়াই, ঠৈতন্যমঙগলে টদাব্রাহ্ষণ থাকায় টবদ্যকে ব্রাঙ্গঞ* অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ বলিঘ্থাছেন ( এপ বলায় টৈদা ও ব্রাহ্মণের পার্থক্যই স্থচিত 
হইতেছে )। পবস্ত বাঙ্গালা ভাষায় পর্বত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের নিক্ষম 
খাটে না। এইজন্তই কাম্পেত-বামুন, ধোপা-নাপিত, কাক-কোকিল" 
মুডি-মিছবি ইত্যাদি পদ বাঙ্গালায় বু প্রচলিত। সংস্কতেও উক্ত 
নিয়মেব ব্যভিচাব দেখা যায়; যথ]_-গন্ধরর্বীমরসিদ্ধকিন্লববধূ” 
(বান্মীকিরুত্ গঙ্গাষ্টক ), ব্রন্ষেশ গুহবিষ নাং” (চণ্ডী), “যাদোরতৈ- 
রিবার্ণব£* ও “চিত্রাচন্্রমসোবিব” ( বঘুবংশ ) ইত্যাদি । তজ্জন্য “বাহু 
দেবাজ্নাভ্যাং বুন্‌্” এই পাণিনিস্থত্রের ব্যাখ্যায় তত্ববোধিনীবশব 
লিখিয়াছেন --“...তদপ্যনিত্য, শ্বযুবমঘোনামিত্যাদিলিঙ্জাৎ ইত্যব- 
ধেয়ম্‌।” অর্থাৎ যদিও অ্থষ্যকার প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছেন-_অজ্জুন অপেক্ষা 
অভ্যহিত বলিয়া বাহুদেবেব প্রাগ ভাব হইয়াছে, তথাপি এ স্ুত্রের কার্য 
অনিত্য বুঝিতে হইবে , যেহেতু স্ত্রকার স্বয়ং *শ্বধুবমঘোনামতদ্ধিতে” 
স্থত্রে প্রথমেই শ্বন্‌ (কুকুর ), তার পব যুবন্‌ (যুবা) এবং তার পৰ 
মঘবন্‌ (ইন্দ্র) ধরিয়াছেন। অতএব "শ্বন্-ম্ঘবন্'এর ন্যায় ণবণ্য- 
ব্রাহ্মণ বলায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষ। বৈষ্ঠেব উতৎকর্ষ স্থচিত হইতেছে না। 

কবিকস্কণ কালকেতুর নগরে প্রথমে মুসলমান, তাহার পর বিপ্র, 
গ্রহবিপ্র, বর্ণদধিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে বসাইয়া পবে টৈদ্যগণকে বস্মইয়া- 


ছেন। ( কবিকস্কণ-চণ্ডী, বঙ্গবাসীর সংস্করণ, পৃঃ ৮০৮১ )। শ্রীধন্ম- 
মঙ্গলেও ইছাইয়ের নগরে-_ 


*ত্রান্মণপর্ডিত বন্য” স্থলে ব্রাহ্মণের পর বৈদ্যের নাম লিখিত আছে 


২৮ জাতিতত্ব। 


(শ্রধর্মমজল, বঙ্গবানীর সংস্করণ, পৃঃ ১২)। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্ে 
এরুপ উদ্বাহরণের অভাব নাই । 

“বহুম্থানেই বনু বৈদ্যসন্তান বৈদ্যত্রাঙ্গণ বলিয়া! আত্মপরিচয় দিয়া 
থাকেন*-_সর্বত্র সর্ববৈদ্য সেরূপ পরিচয় দেন না কেন? পরস্ধ 
আত্মপরিচয় দান একট প্রমাণ বলিয়। গণ্য হইতে পারে না যেহেতু 
অনেক শূদ্রও সদ্ব্রাহ্গণ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়। অনেকের বাটীতে রদ্ধন- 
কাধা করিয়! থাকে; কুলীন ব্রাঙ্ষণের কন্ত। বলিয়। আত্মপরিচয় দিয়া 
পাচিক। বেশ্তার৷ কত লোকের বাটাতে শেষে ধর! পড়িয়াছে, এবং কত 
হাড়ি-বাগ্দির সম্তান পইতার গোছ। গলায় দিয়! ব্রাহ্মণ-পরিচয়ে হোটেল 
খুলিয়াছে। 

“অন্যান্য জাতির অনেক স্থলেই বৈদ্যগণকে বদ্দিবামুনু বলেন”-__ 
সকল স্থলে সকলে বলে না; তাহার কারণ--ইতর লে!কে যাহার গলায় 
পইতা। দেখে, তাহাকেই বামুন মনে করে । এইজন্তই তারা ভাট বামুন, 
আচাজ্জিবামুন। ছেত্বিরবামুন, বদ্দিবামুন ইত্যাদি বলিয়া থাকে। 

৯৫ রও এ্র2- মন্বাদিক্মৃতির মতে একমাত্র ব্রাঙ্মণেরই উপ- 
নয়নে কার্পাস-স্থত্রময় উপবীত, মৌত্তী মেখল।, বিন্ব বা পলাশ দণ্ড ও 
কঞ্চসার চণ্ম ধারণের বিধি আছে (যুঙ্ছ ২1৪৪--৪৬)। বদ্যগণকে 
চিরদিন ব্রাহ্মণোচিত বিধি অহ্ুসারেই উপনীত করা হয়। বৈগ্তোচিত 
মেষলোমের উপবীত বা শণতন্তময়ী মেখল৷ প্রভৃতি দেওয়া হয় না। 
বৈদ্য ত্রহ্ষচারী িক্ষা গ্রহণকালে অন্ত ব্রাহ্মণবালকের মতই ““ভবতি 
ভিক্ষাং দেহি” বলিয়া থাকেন। বৈশ্যোচিত উপনয়ন হইলে “ভিক্ষাং 
দেছি ভবতি” বলিবার ব্যবস্থা! হইত ( মনু ২৪৯ )। অতএব ব্রাঙ্গণোচিত 
উপনয়নসংস্কার দ্বারাও ঠবদ্যের ব্রাহ্ষণত্বই স্ুপ্রতিপন্ন হইতেছে। 

শ্বৃতু্ন্থ্য--দ্বৈদ্যেরা অথ্থষ্ঠজাতীর় নহেন”* পরে ১৪ সংখ্যায় 
তাছাদের উক্তি দ্রষ্টব্য) অন্ুলোমজ বলিয়। অদ্ষ্টের টস্তটোচিত উপনয়ন-- 


অস্বষ্ঠ ও বৈদ্য । ২৯, 


সংস্কার আছে বটে; কিন্তু বৈদ্য বিলোমজ বলিয়! তাহার উপনয়ন- 
স্কারই নাই, ব্রাঙ্মণোচিত কার্পাসোপবীতাদির কথা ত *শিরো নান্ডি 
শিবোব্যথা”র ন্যায় হইতেছে । বৈদ্যগণকে যে “চিরদিন ব্রাঙ্মণোচিত 
বিধি অনুসারে উপনীত করা হয়,” সে চিরদিনটা কত কাল হইতে? 
আর্ধযুগ হইতে, না বঘুনন্দনের সময় হইতে, কিন্বা “ঝযিকঞ্প গজাধর, 
উম্বেশচস্রপ্যারীমোহন প্রভৃতি টৈদ্যকুলে আবিভতি”্হইবার পর হইতে ? 
“বৈদ্য ব্রহ্ষচাবী ভিক্ষা গ্রহপকালে অন্ত বাদ্ধণ বালকের মতই 
লেখায় বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের পাথক্যই স্ুচিত হইতেছে । €বদয ব্রহ্মচারীকে 
ব্রাহ্মণৌচিত “ভবতি ভিক্ষাং দেহি” বলিয়া! ভিক্ষা। করিবার ব্যবস্থা কে 
দিয়াছেন? কোনও প্রাচীন স্বতিনিবন্ধকার, না কোনও পদ্ধতিকার 
না উক্ত খ্াষিকল্প গঙ্গাধর প্রভৃতি, না উক্ত স্মার্তপ্রবরদিগের মধ্যে 
কেহ? 

মন্তু ব্রাহ্মণাদির উপবীতাদি সম্বন্ধে সামান্যতঃ কার্পাসন্থক্রাদির বিধান 
করিলেও সর্ববদেশের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অন্ষ্ঠের! পুরুষানুক্রমে কাপাসো- 
পবীতই ধারণ করেন) ইহ সকলেরই প্প্রত্যক্ষ ; দগডমেখলাদিও ব্রাহ্মণ- 
বৎ। যেহেতু ্রবর্ণিকের কার্পাসোপবীতাদি শান্মবিহিত ; যথা গোভিল 
_ পঅলাভে ব। সর্ব্বাণি সর্কেষাম” অর্থাৎ ব্রাহ্ষণাদি ব্রহ্ষচারীর বসনাি 
সন্ধে বিশেষ করিয়া যাহা যাহা বলা হইল, তাহাদের অপ্রাপ্িতে 
সকলেই মকলপ্রকার বসনাদি ব্যবহার করিতে পারে । অতএব হৃহ। 
দ্বার “বদ্যের ত্রাঙ্গণত্ব সুগ্রতিপন্ন”? না হইয়া বরং স্থব্যাপনই 
হইতেছে । 

১০ £ ০2 ী2--টবদ্যের প্রতিগ্রহাধিকার । রামায়ণ দেখ 
ষায়, ভগবান্‌ রাম5ন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাস! করিতেছেন-_- 

“কচ্ছিদ্‌ বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ বৈদ্যমুখ্যাংস্চ রাঘব। 

দানেন মনস| বাচ] ব্রিভিরেতৈবিভূষনে ॥ (অযো) ১৯৯ সর্গ) 


৩৩ জাতিতত্ব। 


( অর্থাৎ হে রাঘব । তুমি বুদ্ধ, বালক ও শ্রেষ্ঠ বৈদ্যদিগকে অর্থদান, 
মঙ্গগ জিজ্ঞাসা ও প্রিয়বাক্য দ্বার! সন্তষ্ট রাখিতেছ ত?) 
ভূমিদান সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ দান। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহই ভ্কূমি 
প্রতিগ্রহ করিতে অধিকারী নহেন। পূর্বকালের বৈদ্য প্ততগণকে 
প্রদত্ত বহু ত্রন্মো ত্তব অমী এখনও বহু স্থানেই বর্তমান আছে। 
শবকভন্য-__মন্বাদি শাস্্রকারগণ ব্রাহ্মণেতর জাতিরদগ্রতিঙ্হ নিষেধ 
করিলেও (মন্ত্র ১০।৭৫_-৭৮) রামায়ণেব এ ক্পোকে ধৈদ্যের প্রতি- 
গ্রহাধকার যদিই প্রতিপক্্ হয় এবং প্রতি গ্রহাধিকায় থাঁকাতেই ঘদ্দি 
বৈদ্য ব্রাহ্মণ হয়, তাহ। হইলে উক্ত গ্লোকে সামান্যতঃ বৃদ্ধ ও বাল শব্দেব 
উল্লেখ থাকায় যেকোনও জাতির বুদ্ধ ও বালককেও ব্রাহ্মণ বলিতে হয়। 
প্রাচীনকালে অনেক বাজা রাজডা নিজেবেব বাড়ীতে ছুতর্থাৎ্সবাদি 
উপলক্ষে প্রতমা গড়িবাব জন্য কুমারকে, ফুল যোগাইবার জগ্ত মালাকে, 
পচর্ধা। কাঁববার জন্ নাপিতকে, ঢাক ঢাল বাজাইবার জন্য মুচিকে, 
ধাত্রা কাববার জন্য অধিকারীকে জমী দিয়া বাখিয়াছেন। তাহাদের 
ব শাবলী অদ্যাপি তাহ! ভোগ কঠ্রিতেছে। তাহ বলিক্ক! তাহারা ওক 
ব্রাহ্মণ? ফলের তারতম্য থাকিলেও, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্গণ--আচগ্াল__ 
কল জাতিকেই সব্বপ্রকার দান করিবাব বিধি আছে। যথ1-_ 
“সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ত্রাহ্মণক্রবে । 
প্রাধাতে শতসাহত্র-মনন্তং বেদপারগে ॥* (মন ৭৮) ১ সমস 
শাস্ত্রোক্ত ফল, ছিগুণ * তফলের দ্বিগ্রণ) 
“সর্বজ গুণবন্দানং শ্বপাকাদিঘপি স্বৃতম্‌।” 
( বুহম্পতি , গুণবৎ » ফলবৎ, শ্বপাক -চগ্ডাল ) 
পরস্ত উক্ত রামাম্ণ'শ্লোকে যে 'বৈদ্য” আছে, তাহার অর্থ টাকাকার- 
দিগের মতে পুর্বববৎ (১২পু:) বিশ্বান্‌ ব্রাহ্মণ বা চিকিৎসক ব্রাহ্ধণ ( বৈদ্য 


নহে )। 
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পাগুবেহ! বনবাসকালে রাজধি আহি ষেণের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, 
তিনি যুধিষ্টিবকে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন. তম্মধ্যেও এইরূপ একটি 
শ্লোক আছে-” 


*কচ্ছিত্তে গুববঃ সর্বের বুদ্ধ। টবদ্যাশ্চ পৃজিতাঃ 1” 
( মহা, বন, ১৫৯৭ ) 
নালক্ষঠের টীকা--“টবদ্যাঃ বিদায়। বিদ্িতাঃ 


১১ ? ৫2 এ2-_াটীয় সমাজের অনেক বৈদাযই শালগ্রামশিলা 
পুজ। কবিয়া থাকেন। এইব্প ছূর্গাপৃজ্জা ও কালীপুজ1 এবং চণ্ডতীপাঠ 
প্রভৃতি অদ্যাপি অনেক বৈধ] স্বয্নং কবিয়া! থাকেন। সেই সকল স্থলে 
বৈদ্যমহিলাদের পাক করা অন্নভোগও দেওয়া হয় । 


শ্বতু্ব্য-উদানী" যথেচ্ছাচাবেব যুগে সকলেই.সকল কার্য করি- 
তেছে। কিন্তু ক্ষত্রিয় ৫বশ্য।াদিব স্পর্শপূর্বক শালগ্রামশিল। ও প্রতিমা 
পূজা! শান্ত্রনিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে “্রাণতোধণী”কার বিশদ বিচার 
কবিয়াছেন। যথা-_ 


“নু, ব্রাহ্মণ: পৃজয়েন্নিত্যং ক্ষত্রিয়াদিন” পৃজয়েৎ ইতি বিঝুধর্মো- 
ভ্তববচনাৎ ক্ষত্রিয়াদীনাং শালগ্রামশিলামুর্তিপূজননিষেধাৎ ক্ষত্রিয় - 
দিভিঃ শালগ্রামশিলামুত্তিপূজনৎ কর্তব্যং কথমিতি চে? ন, ত্রান্ষণ- 
ক্ষভিয়বিশাং অ্য়াণাং মুনিসত্তম । অরধিকাণ: স্বতঃ সম্কু শালগ্রাম- 
শিলাচ্চনে ॥ ইত্যাদিপস্মপুরাণাদিবচনৈঃ ক্ষত্রিয়াদীনাং শালগ্রামপুজা- 
শ্রবণাৎ। এবঙ সতি, ব্রাহ্মণস্যৈৰ পৃজ্যোহহং শুচেরপ্যশুচেরপি। 
্ত্ীশূত্রকরসংস্পশে। বজ্রপাতাধিকে| মম ॥ ইতি লিঙ্গপুবাণবচনে ব্রাঙ্ষণ- 
শ্যৈবেত্যত্র অন্তযোগব্যবচ্ছেদপরেণ এবকারেণ ব্রাহ্গণমাত্রস্তৈব স্পর্শবৎ- 
পুজায়ামধিকারো গম্যতে। ক্ষত্রিয়াদীনাং স্পর্শমানৎ নিষিদ্ধমিতি। 
এবধ সতি, ক্ষত্রিয়াদিপূজানিষেধকবচনানাং স্পর্শমাততরনিষেধপরত্বাৎ 
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ক্ষত্রিয়াদীনাং শালগ্রা মপুজাবিধায়কানি বচনানি স্পর্শহীনপৃজাবিষয়ত্বেন 
যোজ্যানি।” 

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ ই শালগ্রামশিল! পৃজ 
করিতে পারেন৷ তন্মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্পর্শ ব্যতিরেকে পুজা করি- 
বেন। শট ও শৃদ্রের শালগ্রামশিলার স্পর্শে ও পুজায় অধিকাব নাই। 
"একঅ দৃষ্ঃ শান্রার্থো। বাধকং বিনা অন্তত্াপি তথা” (এক বিষয়ে শাস্ত্রে 
যে বিধান আছে, বাধক বচন ন। থাকিলে অন্ত বিষয়েও €সই বিধান) 
এই ন্যায়ে প্রতিমাপুজা বিষয়েও এ নিয়ম । 

কলিতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অথষ্ঠাদি শুদ্র বলিমা পরিগণিত । যথা-_ 

“ইদানীস্তনক্ষত্রিয়াদীনামপি শূদ্রত্বমাহ মন্থঃ:_-শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপা- 
দিমাঃ ক্ষভ্রিয়জাতয়ঃ। বুষলত্বং গতা লোকে ব্রাঙ্মণাদর্শনেন্ন চ ॥ অত- 
এব বিষুপুরাণম-মহানন্দিস্তঃ শূদ্রাগর্ভোত্তবোইতিলুব্ধ! মহাপস্মে। নন্দঃ 
পরশুরাম ইবাপরোইথিলক্ষত্রিয়াস্তকাঁরী ভবিত।। ততঃ প্রভৃতি শুদ্র। 
ভূপাল। ভবিষ্যস্তীতি। তেন মহানন্দিপয্যস্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এৰঞ্চ 
ক্রিয়ালোপাদ্‌ বৈশ্যানামপি তথ। এবম্ষ্ঠ[দীনামপি ৮ ( শুদ্ধিতত্বে 
রঘুনন্দন )। বাচস্পতিমিশ্রও এবপ লিখিয়াছেন। 

এই কারণে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অস্বষ্ঠের শালগ্রামাদিপূজার ব্যবহার 
নাই। তাহাদিগের ব্রাহ্মণ পুরোহিতেগাই এ সকল কাধ্য করিয়া 
থাকেন। 


এই জাতিতত্বের আলোচনা আমি বিদ্বেষবশে করিতেছি না, অপন্ষ- 
পাতেই করিতেছি ঃ তবে তাহাদের স্বপক্ষে বলিবার কিছু পাই নাই 
বলিয়াই সর্বত্র বিপক্ষে বলিতে হইতেছে। কিন্তু এখানে তাঁহাদের 
স্বপক্ষে বলিবার একটা কথা আছে ।-_ 

মহামহোপাধ্যায় বাচস্পাত মিশ্রার্দির এরূপ মীমাংস! প্রমাণরূপে গণ্য 
হইলেও আমাদের কিন্ত মনোরম হইতেছে না। যেহেতু শূদ্র রাজ! 
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( অর্থাৎ ক্ষা্রয়কশ্মকারী ) হইবে বলিয়! ক্ষত্রিয়দিগকেও যে শূন্র হইতে 
হইবে, এ কিবপ যুক্তি ! তাহা হইলে গ্রেচ্ছের রাজত্বে সকল ক্ষত্রিয়কে 
আবাব স্রেচ্ছও হইতে হয়, এবং তাহ। হইলে মহাভারতে (বন, ১৯০।৬৪) 
কলেধুগে *শৃদ্র। ধশ্মং প্রবক্ষ্যন্তি” থাকায় সকল ব্রাক্ষণকেও শূদ্র হইতে 
হয়। 
মন্থ উক্ত বচনে ইমা: ক্ষভ্রিয়জাতয়:* (এই সকল ক্ষত্রিয়জাতি ) 
বজিয়া পর-বচনেই তাহাদের নির্দেশ করিয়াছেন-- 
«পৌগু কাশ্টৌড্রপ্রবিডাঃ কাম্বোদা যবনাঃ শকাঃ। 
পারদাপহ্ৃবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খখাঃ॥* (১০৪9) 


“ইমাং* বলিয়া এ সকল ক্ষত্রিয়ের প্রতি অঙ্গুলিনিদদেশ এবং 
“বৃষলত্বং গতাঃ” এই অতীতকালে প্রয়োগ করায়, তাহার সংহিতা- 
প্রপসনেব পূর্ব্বে এ সকল ক্ষত্রিয়ই শুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সমস্ত ক্ষত্রিয় 
হয় নাই, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । তাহা ন। হইলে, পরগুরাম 
ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ হইয়] একুশ বার প্ুথখিবীকে যে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া- 
ছিলেন, তখন তিনি ক্ষত্রিয় পাইলেন কোথায় ? তাহাতেও প্রত্যেক 
বারেই নিঃশেষে ক্ষত্রিয় নাশ করিলে “একুশ বার* কিরূপে ঘাটল? 
তাহার সমকালে ও ভ্রেতার *শেষভাগেও স্যয্য ৪ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়- 
গপেব অস্তিত্ব কিন্ধপে সম্ভব হইল ? দ্বাপরে যছুবংশীয়, ভবতবংশীয্ব প্রভৃতি 
ক্ষত্রিয় কিবূপে রহিল? এবং কলিতে মহানন্দি পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ই বা কোথা 
হইতে আনিল ? মহাঁপস্মনাম। নন্দের অখিলক্ষত্রিক়়ান্ত কারিত্বও সেইবপ । 
এতাবতা পরশুরাম ও মহাপন্ম নিঃশেষে ক্ষত্রিয় নাশ করেন নাই, এবং 
ক্রিয়ালোপে অধিকাংশ ক্ষত্ত্িয়াদি শৃত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও সকল ক্ষত্রিয়, 
সকল বৈশ্য ও সকল অন্ষ্ঠ শৃত্র হইয়া যান নাইঃ কতক কতক প্রকৃত 
ক্ষত্রিয় প্রকৃত বৈশ্য ও প্রকৃত অস্্ঠ আছেন; বহু প্রদেশে তাহাদের 


১০ 


8 জাতিতত্ব। 


অস্তিত্ব দেখাও যাইতেছে । এই কারণেই বঙ্গীয় অথষ্ঠগণের মধ্যে 
কতক উপবীতধারী ও কতক উপবীতবর্জিত ছিলেন এবং এখনও অনেক 
আছেন (শেষোক্ত অন্ষ্ঠেরা শৃত্রধন্মান্ুমারে ১ মাস অশৌচ পালন 
করিয়া থাকেন)। ইহাতে তীভাদেব অহষ্ঠত্ব ও শৃদ্রতথ স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইয়া থাকে । কিন্তু এক্ষণে অনেকেই একাকার হওয়ায় তাহাদের পার্থক্য 
বুঝিবাব উপায় নাই। সুতরাং সংশরস্থলে সকল অন্বষ্ঠকেই শুদ্রে বলিয়া! 
মনে কবিতে হয়। বিলোমজাত বৈদ্যের শত্রত্বেত সংশয়ের লেশমান্র 
লাই। 

অতএব কোনও বৈদ্যেব এবং ইদানীস্তন কোনও অন্বষ্টেরও 
শালগ্রাষশিল ও প্রতিম! পূজায় অধিকার নাই । তবে যে-সকল অথষ্ট 
পুরুষানুক্রমে উপবীত-ধারণার্দ টবশ্যধর্ম পালন করিনা আঁসিতেছেন, 
তাহার! (যাজনে অধিকার না থাকায়) নিজের জন্য স্পর্শ ব্যতিরেকে 
এ সকল পুজা করিতে পারেন বটে; কিন্ত শালগ্রামেব ্পনাস্তে গাত্র- 
মাজ্জনাদি এবং প্রতিমার প্রাণগ্রতিষ্ঠাদি স্পর্শ বিনা কর যায় না বলিয়! 
তাহারাও স্বয়ং না করিয়। পুরোস্িত ত্রাঙ্গণ দ্বাবাই কবাইয়। থাকেন। 

পরন্ত বুনন্দনের এ পঙক্তি দেখিয়া আমাদের ইহাও মনে হয়, 
তাহার সময়ে বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়, টৈশ্য ও অন্বষ্ঠগণ উপবীতবঙ্ভিতই 
ছিলেন। তঙ্দর্শনেই তিনি তাহাদের শূর্রত্বেব কারণ নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন। সে সময়ে তাহাদের উপবাঁত থাকিলে তিনি কখনই এঁক্প 
লিখিতেন না, এবং নবছীপে বৈদ্যঘগ্ুলীতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া এরূপ 
লেখায় তাহাদের হন্ডে তিনি নিস্তার পাইতেন না। ইহাতে স্পষ্টই 
বুঝা যাইতেছে, তৎকালে অন্বষ্ঠ বা বৈদ্যের৷ নিশ্চয়ই শৃত্রধবন্থ! ছিলেন। 
তাহার এক্সপ লেখায় চক্ষুরুন্মীলন হওয়ায় তাহার পরবর্তী কালে তীাহা- 
দেরু অধিকাংশই উপবীত গ্রহণ করিয়া বৈশ্যধর্ান্ুলারে ১৫ দিন অশৌচ 
পালনাদি করিতে আরভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে উপবীতগ্রহণ 


অন্বষ্ঠ ও বৈদ্য। ৩৫ 


বিধিপূর্বক হয় নাই) যেহেতু চারি পুরুষ উপনয়নসংস্কাববজ্জিত 
হইলে, তাহাদের সন্তানের উপনয়ন হইতে পারে না (৫ম পরিচ্ছেদ 
দ্রষ্টবা)। এইজন্তই অবৈধ উপনয়ন বলিয়া তাহাবা কটিদেশে যজ্ঞস্থত্্ 
পাখিতেন ( কটিদেশে যজ্ঞন্ত্র রাখ। শাস্ত্রে নিষিদ্ধ এবং তাদৃশব্ধপে ধৃত 
স্ত্র উপবীতপদবাচাও নহে-_মৎ্প্রণীত “আহিক কৃত্যে্র* ৩য় খণ্ডে 
প্যজ্ঞোপবীত ধারণ” ভরষ্টব্য)। যাহা হউক, বৈদ্যগণের প্রতি সৌহার্দবশ্তঃ। 
অনুমানের উপর নির্ভব করিয়া, এ নকল কথ! বলিতে আমি প্রস্তন্ত 
নহি--"গতন্য স্থচন। নান্তি কৃতস্য করণং যথা" (যাহ হইয়। গিয়াছে, 
তাহার জন্য এখন আর আপত্তি করা নিস্রয়োজন )। বম বপিয়াছেন 
_ঘুগে জঘন্যে দে জাতী ব্রাহ্গণঃ শুত্র এব ৮+ অন্তিম যুগে অর্থাৎ 


কলিযুগে ব্রা্ষণ ও শূদ্র এই ছুই জাতিই থাকিতব। এই জঙগ্তই বোধ 
হয় অনেকে ত্রাহ্ধণ হইতেছেন। 


স্নান, শ্রাদ্ধ, পঞ্চষজ্ঞ ভিন্ন কার্যে পুবাণপাঠে অধিকার থাকায় জু ও 
যখন নিজের জন্য মার্কগ়্েপুরাণান্তর্গত চণ্ডী পাঠ কবিতে পারেন, 
তখন অন্ষ্ঠ ও বৈদ্যের তাহাতে বাধা নই ; কিন্তু অন্যের জন্য চণ্তীপাঠ 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহই করিতে পারে না। যথা-_ 


'ত্রাঙ্গণৎ বাচকং বিদ্যান্নান্বর্ণজমাদরাৎ। 

শত্বান্বর্ণজাত্রাজন্‌ বাচকান্নরকং ব্রজেৎ॥” ( ভবিষ্যপুঃ) 

ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণ দ্বার! পুরাণাদ্ি পাঠ করাইলে ও তাহাদের মুখে 
শুনিলে নরকে যাইতে হয়। 

রঘুনন্দন ছৃর্গোৎ্সবতত্বে লিখিয়াছেন-_*শৃদ্রকতকবুষোৎসর্গাদো 
্রাঞ্ষণকর্তৃকচরুবৎ ত্রাহ্মণদ্বারা৷ পকাক্পনৈবেদ্যাদি শুপ্রোহপি দাতৃমহিত।” 
( শুত্রকর্তৃক বৃষোৎ নর্গাদিতে ব্রাঙ্গণপক চরু যেমন দেবতাকে দে ওয়! হয়, 
সেইরূপ ব্রাদ্ষণপক্ক অগ্জ দ্বার। শুদ্রও দেবতার ভোগ দিজ্ভ পারে; 
পরস্ত ম্বপক অল্প দেবতাকে নিবেদন করিতে পারে না)। কিন্তু-- 


ক)৬ জীতিতত্। 


"মত্তক্রুদ্ধাতুবাণ।ঞ্চ ন ভুঞ্তীত কদাচন। 
চিকিৎসকস্য মুগয়োঃ জ্ুবস্যোচ্ছিষ্টভোিনঃ ! 


পুয়ং চিকিত্নকস্যান্নং পুংশ্চল্যাত্মন্নমিত্দ্িয়ম্‌ "" 
(মনত 8২০৭--২২) 
“চিকিৎসকশ্য অবষ্টন্য” ( কুল্ল কভট্‌ )। 
অর্থাৎ অহ্ষ্ঠের অন্ন খাইুব না| অষ্ঠের অন্ন খাইলে পৃ খাল 


হ্য়। 


“অমৃত” ব্রাহ্গণান্ধেন দারিত্র্যং ক্ষভ্রিযস্য 5 । 
বৈশ্যান্নেন তু ভ্রান্ত শুদ্রান্ান্মরকং ব্রজেৎ্ ॥” (ব্যাস 81৩৬ ) 


ব্রাহ্মণের আন্র অমুত, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দ্াবিদ্র্যজনক) টবশ্যের অহ 
শদ্রান্নন্বদূপ এবং *দ্রের অন্ন ভোজনে নরকে গমন হয়। 

ইত্যাদি বচন দ্বাথা অধ্ষষ্ঠের পক্কান্গ যখন সর্বববর্ণের অভোজ্য এবং 
ত্রাহ্মণেতব জাতিৰ পক্ান্ন খপ ত্রাক্মণের অভোজ্য সুতরাং অন্পুশ্া, 
তখন ত্রা্ষণ ভিন্ন আর কোন দ্বিজাতিরই পক্কান্ধে দেবতার ভোগ হইতে 
পাবে ন|। শুজ্্রজতীয়া *বৈদ্যমহিলাদের পাক কর অন্নভোগ” ত স্থুদূর- 
পরাহত। 

এই গ্ভানে প্রসঙ্গ ক্রমে আব তিনটি বক্তব্য এই যে--(১) প্রোক্ত 
কারণে ব্রঙ্গণ তিন্ন কোনও ধিজাতিই পক্কাম় দ্বারা শ্রাদ্ধ ও পিগুদান 
কবিতে পারেন ন। (আমান দ্বারা করিবেন); যেহেতু (কে) শ্রাদ্ধীর অন্ন 
ব্রাঙ্মণেরই ভোঙ্,*(খ) অগ্রোকবণে ব্রাহ্মণের পা(ণতে অন্ন প্রদান করি- 
বার বিধি, এবং (গ) পিগুও ব্রাঙ্মণকে দাতব্য । যথা-_ 

(ক) প“গোভিলঃ...ব্রান্মণানামন্ত্য ***। আ্রাহ্ষণানামন্ত্র্েতি ব্রাহ্ম" 
পান্‌ নিমনতরয শ্রাদ্ধং কুরধ্যাৎ। ...ব্রাঙ্মণাসম্পত্তৌ কুশময়বাক্ষণে শ্রান্ধমুক্তং 


অন্বষ্ঠ ও বৈগ্ । ৩৭ 


আাদ্ধবিবেক্-নিধায়াথ দতচরমাসনেযু'তইতি তদ্ধং তবচনাৎ, বাহ্ষণান।- 

“সম্পন্ভৌ কৃত্বা দর্ভময়ান্‌ দ্বিজান্‌। শ্রাদ্ধং কৃত্া বিখানেন পশ্চাদ্‌ 

বপ্রেযু দাপয়েখ ॥ ইতি শ্রাদ্ধান্ুআ ভ।ষ] কীব-সমু কর? ৩বচ নাচ 1” 
( শ্রাদ্ধতন্ ) 


(শ্রাদ্ধতত্বপত মত্স্যপুঃ) 
(গ) “পিপ্তাংস্ত্ গোহজবিপ্রেভ্যো লদ্যাদুণী অহলেইপি বা ।” 
( মংন্যপুং ১৬৫২) 

শ্রদ্ধধশ্দমের আ'ভদেশ হেত পুবকর্পি গুদ 2৪ ব্রাহ্মণেতর ছিজাতিব 
আমান্ন দ্বারাই কর্তব্য । 

(২) অথ্বষ্ঠ ও বৈদ্য ব্রাহ্ধণাদির নমস্য নহেন। তাহাদিগকে 
নমস্কার বা অভিবাদন কথিলে ব্রাঙ্মণেব প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য। বথা_ 

"ব্রাহ্মণ ইত্যনুবুভৌ মিতাক্ষরাক্কাং হভাবীতঃ-_ক্ষলিম্বস্যাভিবাদনেং হো- 
রাত্রমূপবসেদেবং বৈশ্যস্যাপি । শৃপ্রস্যাভিবাদনে ত্রিবাত্রমূপবসেদিতি। 
অক্র অহোবাত্রাছ্যপবাসশ্রবণাৎ মুন্তন্তবে ক্তবিপ্রদশকনমপ্গাররূপলঘু- 
প্রায়শ্চিত্ত প্রমাদবিবয়ং ভ্রমকৃতনমস্কৃতিবিষয়ং বা। যথা! মন্ঃ--যদি 
বিপ্রঃ প্রমাদেন শূত্রং সমভিবাদয়েৎ। অভিবাদ্য দশ “বি প্রাংস্ততঃ পাপৈঃ 
প্রমুচাতে ৪৮ ( মলমাসতত্ব ) 

ক্ষান্রয় ও বেশ্যকে অভিবাদন করিলে ব্রাহ্মণ অহোবাত্র উপবাস 
কবিবে, এবং শৃত্রকে আওব|দন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস কবিবে ।-- 
এই হারীতব্চনে অহোবাত্ত ও ভ্তরিরান্র উপবাসরূপ প্রাক্শ্চিন্তের বিধান 
খাকায, অন্য হুনির মতে দশজন ব্রাহ্মণকে নমক্কাববূপ যে পথু প্রাকসশ্চিতত 


৩৮ জাতিতত্ব। 


বিহিত হইয়াছে, তাহ প্রমাদকৃত বা ভ্রমর্কত নমঞ্কারের পক্ষে । যেহেতু 
মন্ বৃলিয়ান্থেন-ব্রাঙ্ষণ যদি প্রমাদ (অনবধানতা) বশতঃ শুদ্রকে 
অভিবাদন করে, তাহা হইসে দশক্ষন ব্রাঙ্ণকে অভিবাদন করিক্মা সেই 
পাপ হইতে মুক্ত হইবে। 

(এই জন্তই, ভ্রমপ্রমাদবশত: নমঙ্কাব করিয়া পাছে ব্রাহ্মণেব। 
প্রারশ্চিার্হ হন, ভাহা হইলে আপনাদ্িগকেও পাপভাগী হইতে হইবে, 
এই আশঙ্কায় পূর্বে অশ্থটজাতীয় ধর্মভীরু বৈদ্যের! কটিদেশে যজ্ঞেপিবীত 
রাখিতেন। ) 

অ-হএব যে নকল ব্রাঙ্ধণ ছাত্র জ্ঞানপূর্বক বৈদ্য অধ্যাপকদ্দিগকে 
অভিবাদন করিয়া থাকেন, তাহার। গ্রিরান্ উপবাসবপ প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়া, আর কখনও এপ গঠিত কম্ম যেন ন। কদেন ( অশক্তপত্ঙ্গ 
প্রত্যেক উপবাসের অনুকল্ন ৮ পণ কড়ি উৎসর্গ করিবারও বি 
আঁছে)। 

(৩) বৈদ্যের সহিত এক পঙ.ক্তিতে ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ তিরাতর 
উপবাস, স্নান ও পঞ্চগব্যপানবপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া! পাঁপমুক্ত হইবে । 

১২। ৫2 ও্র2- ইতিহাসে দেখা যায়, শ্রীগীয় একাদশ 
শতাব্দীতে বঙ্গাধিপতি বৈদ্য নৃপতি মহারাজ বল্লালসেন চাতুর্বর্ণ্য- 
সমাজের কৌল্সীনা সংস্থাপন করিয়াছিলেন । ব্রাঙ্গণেতর কোনও 
রাজারই ব্র'্দণসমাজের উপর নেতৃত্ব করা বা বড়কে ছোট কর। 
কখন্তট সম্ভবপর নহে । বল্লালসেন তাহার প্দানসাগর”-নামক 
স্মৃতিগ্রন্থে সেনবংশকে “শ্রুতিনিয়মগ্ুরু” বণিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
ক্রতি'শবের অর্থ বেদ, শ্রুতিনিষ্ষম অর্থাৎ বেদবিহিত নিয়ম, তাহার 
গুরু ত্রান্ষণ ব্যতীত আর কে হইতে পারে ? 

_্ব্ষ্শ্রা_বলালসেন চাতুর্বর্ণ্ের কৌলীন্য সংস্থাপন করেন 
নাই; কেবল আদিশুরানীত বঙীয্ ত্রাদ্ষণ ও কায়স্থগণেরই করিয়া 


অন্বষ্ঠ ও বৈদ্য । ৩৯ 


ছিলেন) কুলজী গ্রন্থে টদ্যগণেবও কৌলীন্যস'স্থাপন লিখিত 
হইসাছে ১ তাহাতে সেন, দাস ও গুপুকে যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও 
অধম কুপীন বলা হইয়াছে । বল্লালেপ মৃতাুৰ বহুকাল পবে এ সকল 
গ্রন্থ বচিত হইয়াছিল, স্থৃতবা* বৈদ্যদিগেব কৌলীনা সংস্থাপন 
বালের স্বকৃম, কি অনুরোধপবতন্ত্র ঘটক মহাশয়গণের রুক্, তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ হয / ৪র্থ পবিচ্ছেদে ১২ নং দ্রষ্টব্য )। সাহাই হউক, ব্রাহ্মণ ও 
বৈদ্যগণেব পৃথক্ক কৌলীন্য সস্থাপনেও তাহাদের "প্রকৃত ব্রাঙ্মণপদ- 
বাচ্যত্ব* নিরাঁরুত হইতেছে । 

হিন্দু নৃপতিমান্রেব শ্রুতিনিনমগুকত্ব এবং ব্রাঙ্গণনমাজের উপরও 
নেতৃত্ব শান্ত্রবিঠিত ও ব্যবহাবগ্রসিদ্ধ। যথ!-_. 


*সম্গ বেদান্‌ প্রাপ্য শাস্বাণ্যধ।ত্য, 
সম্যগ রাজ্যং পালায়ত্ব। চ রাজা। 
চাতুর্বণ্যং স্থাপন়িত্ব। স্বণন্মে, 
পুতাত্ম। €ৈ মোদতে দেবলোকে ॥” ( মহা, শান্তি, ২৫।৩৬) 
রাজা সম্যগর্ূপে *বেদজ্ঞান পীভ ও শান্ত্রসমূহ অধ্যয়নপূর্ববক, 
সম্যগ বণে প্রজাপালন এবং চাতু্ব্যকে স্বধন্মে স্থাপন কবিয়' পবিত্র 
হইয়। দেবলোকে স্থথে বাস কবেন। 
এইজন্যই ক্ষত্রিয রাজ! পবীক্ষিৎ পরম থাশ্মিক ও ব্রাঙ্গণভক্তনিষ্ 
হইয়াও, তৃষ্ণার্তকে পানীয় ন। বিবার অপরাণে, স্বধশ্মীক্ববোধে, শমীক 
মুনির স্বন্ধে মৃতর্প সংযোজনকপ দণ্ড বিধান করিঘ্বাছিলেন । 
গ্রন্থকাবমাত্রেই গ্রন্থের নমস্ছয়াষ | মুখবন্ধে দেবতাকেই প্রণ'ঘ 
করিয়া থাকেন। মন্ুয্ের মধ্য কেবস শিডা, মাতা ও গুকৰ শ্প্রণাম 
কোনও কোনও গ্রন্থে দেখ। যায়; পবস্ধ কোনও জাতিব প্রণাম কুত্রীপি 
দৃষ্ট হয় ন।। কিন্তু বল্লালসেন “দানসাগর” গ্রন্থেব প্রারস্তে কেবলমাত্র 
ব্রাঙ্মণদিগকেই প্রণাম করিয়াছেন । যথা 


৪০ জাতিতত্ব | 
“যে সাক্ষাদবনী তলামৃতভূজো বর্ণাশ্রমজ্যায়সাং 
যেষাং পাণিষু নিক্ষিপন্তি রুতিনঃ পাথেমমামু্মিকম্‌। 
যদ্বক্তে পনতাঃ পুনস্তি জগতীং পুণ্যাস্তিবেদীগির. 
স্তেতো] [নর্ভরভক্তিসনম্রমনমন্সৌলি ছ্বিজেভ্যে। নমঃ ॥” 


বাহাব! ভূতলে প্রত্যক্ষ দেবতা, যাহারা সকপ বর্ণ ও সকল আশ্রথে 
শ্রেষ্ট, পুণ্যবান্‌ লোকের! ধাহাদেব তস্তে পরলোকের পাথেয় গচ্ছি 
রাখেন ( অর্থাৎ পরকালে শ্বর্ণাদি উত্কুষ্ট লোকে যাইবার জন্য যাহা- 
দ্রিগের হস্তে ধন দান করেন ) এবং ধাহাঁদের মুখনিঃহত পাবত্র বেদপ্বনি 
ত্রিতৃবনকে পবিত্র করে, সেই ব্রাহ্মণদিগকে সা'তশয় ভক্ত ও সম্মানের 
সহিত মস্তক অবনত করিয়। প্রণাম করি। 


তৎপরে স্বায় বংশ ও গুরুর পরিচয় দিয়া, রি বপিয়্াছেন__ 
“ছুধিগমধন্মনির্ণর-বিষমাধ্যবসায়সংশয়স্তিমিতঃ 
নরপতিরয়মারেভে টিউনার 


এই রাঞ্ ছুর্বেবোধ-ধন্মশির্ণয়ূপ বিষম অধ্যবসায়ে (অশক্য কম্মে 
উৎসাহে ) সংশয়ে জড়ীভূত হইয়া ব্রাঙ্গণদিগের চরণারবিন্দ দেব! কবিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন । 


“শুত্রযাপরিতোবিতৈরবিরতং সম্ভৃ্ ভূদৈবতৈ- 
দিত্তামোথবরপ্রনাদ বিশদ প্বাস্ততখলত্লংশয়ঃ | 

শ্রীবল্লীলনরেশ্বরো বিরচনত্যেতং গুরোঃ শিক্ষয়া 
স্বপ্রজ্ঞাবধ দানসাগরময়ং শ্রদ্ধাবতাং শ্রেয়সে ॥” 


নিরস্তর মেই সেবায় পবিভোষ লাভ পূর্ব ক, ভূর্দেবগণ মিলিত হইয়া, 
দয়া করিয়া যে অব্যর্থ আশীর্বাদরপ বর দিয়াছেন, তন্বার চিত্ত 
নির্খল ও সকল সংশঘ্ন দূরীভূত হওয়ায়, গুরুর ( অনিরুদ্ধভট্রের ) 


অন্বঠ ও বৈদ্য। ৪১ 


শিক্ষায়, এই নরণতি শ্রীবলালসেন শ্রদ্ধাবান্‌ ব্)ক্তিগণের শ্রেয়োলীতের 
দন্য যথামতি এই দানসাগর রচনা করিতেছেন । 


বল্লালসেন ব্রাঙ্গণ হইলে, অত বড রাজ! হইয়া, ত্রাঙ্গণের প্রতি এন 
ভক্তি, ব্রাঙ্গণের নিকট এত হীনতা-স্বীকাব এবং এত বিনয় কবিয়া 
ব্র।ঙ্গণদিগকে প্রণাম কবিতেন ন। 


বল্লালের ম্বৃত্যুব বহুক।ণ পবে ঘউককাবিকাবলী রচিত হইবাছিল। 
তাহ।দের সেন উপাধি দেখিয়। এ সকল কাররিকাবণীতে যর্দ৭ তাভাকে 
বৈদ্যবংশসম্তুভ বল! হইফাছে, তথাপি তাহাদের বৈদ্যজাতীরত্বে পংশঘ় 
জন্মে । যেহেতু মহাভাবতে দেখা যায় (আদি, ১১১ 'অঃ ), কুস্তী- 
গর্ভজাত কর্ণের প্ররূত নাম বস্থষেণ এবং তাহার পুত্রের নাম বুষনেন। 
“ বল্লালচ্রিতেশ লিখিত হইয়াছে-_এঁ বুধসেনের পুত্র পৃথুদেনঃ তথংশে 
বাবসেনের জন্ম, তথ্বংশীয় সামন্ত সেন, তৎ্পুক্র হেমস্তসেন, তৎপুত্র 
(বজয়মেনঃ তৎপুভ্ত বল্লালসেন। “দানসাগরে”ও লিখিত হইয়াছে-- 
হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন, তৎপুভ্র বল্ল।লসেন। এতাবতা 
ভীমসেনাদির স্যায় “সেন” তাহাদের নামেবই অংশ বুঝ যাইতেছে 
! উপাধি নহে )। তাহারাও শাসনপত্রাঁদতে কেবল চত্দ্রবংশোভব 
বর্লয়াই আত্মপরিচয় দিয়াছেন, কুত্রপি ঠবদ্য বলিয়। পরিচয় দেন 
নাই (কলিকাতা পাহিত্যলভা হইতে প্রকাশিত মৎসম্পা্দিত 
শান্সাগর গ্রন্থেব ভূমিকায় সংগৃহীত কতিপয় শাননপত্র জ্র্টব্য )। 


দ[নসাগরের ২য় শ্রোকে এ এক্রতিনিয়মগ্তরু”*র পুর্বে ও পরে 
'ইন্দোবিশ্বৈকবন্ধোঃ শ্রুতিশিকম গুরু: ক্ষভ্রগারিত্র চধ্যাম্্যাদাগো হখৈলঃ 
* **শন্মগমদ্ববনেভূ'ষণৎ সেনবংশঃ” লিখিয়া, বল্লাল স্বয্₹ং তাহাদের 
সেনবংশকে (অর্থাৎ পালব*শের স্তা।ম সেনাস্তনাম্ধারী ব্যক্তিবর্গের বংণকে) 
ক্র হইতে উৎপন্ন ও ক্ষভ্রিয়াচারী বলিয়াছেন; বৈদ্য বা ব্রাহ্মণ 


৪২ জাতিতত্। 


বলেন নাই। কর্ণ, চন্দ্রবংশীয়া ও ভবিষ্যতে তদ্বংশীঘ্ন পাওুর পত্বীভূত' 
কুস্তীর গর্ভজাত হইয়াও, স্থতজাতীয়! কন্ত! বিবাহ করায় তাহার বংশ 
বর্ণসক্বরত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় উক্ত সেনবংশের কেহই স্পষ্ট করিয়া! আপনা- 
দিগকে ক্ষত্রিয়ও বলিতে পারেন নাই। 


এই মস্ত দেখিয়াই বোধ হয় 'প্রবোধনীলেখক বদের “চন্দ 
গোত্র স্থির করিয়াছেন (৬ নং); কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন দেবতার্দি আর কেহই 
যে 'গোত্র” হইতে পাবেন না, তাহা (এ সংখ্যাতেই ) বলিয়াছি | 

আধুনিক এঁতিহাসিক গবেষণার ফলেও স্থিবীকত হইয়াছে যে, 
বাঙ্গালার সেনবংশীয় নৃপভিগণ ক্ষল্রিয় ছিলেন। স্থপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক 
যুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাঁর মহাশয় লিখিয়াছেন--"সেনবংশীয় রাজ- 
গণের ধোদিত লিপিমালায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাব। চন্দ্রবংশীছু 
কর্ণাটদেশবাসী ক্ষত্রিঘ্ ছিলেন।” (বাঙ্গালাব ইতিহাস, ১ম ভাগ, 
২য় সংও পৃঃ ৩১৪ )| উক্ত যুক্তিব সমর্থনে রাখাল বাবু থে ক্ষোনিত 
লিপি উদ্ভুত কবিয়াছেন, তাহা এই-_ 


“পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রাথত গুণগণে বীরসেনস্য বংশে 
কর্ণাটক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামস্তসেনঃ 1 
রুতা! নিব্বারমুবর্বী ভলম্ধি কতরান্তপ্যত' নাকনদ্যাং 
নিগ্রিকে। যেন যুধ্যদ্রিপুকধিবকণাকীর্ণধারঃ কৃপাণ: ॥+, 


১৩ তু এ 2--দ্ধবীদ টশ্যব ন্যক্সামন্থষ্ঠে। নাম জাতে” 
(মন্ত্র ১০ অঃ) অর্থাৎ ব্রহ্মনীপবিণীতা তৈগুকন্তার গর্ভে জাত বৈধ 
সন্তান “অন্ষ্ঠ? নাষে অভিহিত । 

পঞ্চম বেদ মহাভারতে ভগবান্‌ বেদব্যাস বলিয়াছেন-্পত্রিতু বর্ণে 
পত্বীষু ব্রান্মণ।দ্‌ ব্রাহ্মণো ভবেং” (অন্থ, ৪৭1১৭) অর্থাৎ তিন বর্ণের 
পত্বীতে ব্রাক্ষণ হইতে ব্রাহ্মণই উৎপন্ন হয়। 


অন্বষ্ঠ ও বৈচ্ঠ। &৩ 


পবে আবার আরও স্পষ্ট করিস! বলিষাছেন---ব্রাঙ্ষণযাৎ বাদ্ষণ।- 
জ্ঞ।তো ব্রাঙ্গণঃ স্তান্ন সংশয়: ক্ষত্রিয়ামাং তথৈব ম্যাদ্‌ বৈশ্যারামপি 
চৈব হি” (৪৭1৯৫) অর্থাৎ ব্রা্গণ হইতে ব্রাঙ্গণীতে, ক্ষত্রিয় কন্যাতে 
ও টৈশ্যকন্তাতে জাত পুত্র ব্রাঙ্গণই হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

মনুস"হিতাতেও স্পষ্ট বল] ভইম্বাছে_-“সর্ববর্ণেধু তুল্যাস্ক পত্রীঘক্ষত- 
যোনিধু। আমুলোম্যেন সম্ভ,তা জাতা। জ্ঞেয়াস্ত এব তে 0৮ (১৬ স্মঃ) 
অর্থাৎ সকল বর্ণের মধো বিবাহের পূর্নে অক্গতযোণি এ দ্বিজত্বসামানো 
তুল।! পত্বীতে অন্গলোমন সন্তান জাতিতে পিতৃবর্ণ ই হইয়। থাকে । 

মৃহবিকল্প গঙ্গাধর এই মশ্মোকের এইবূপ অথ কবেন-__স্হণেও 
মধ্যে জাতিসামান্যে তুপ্য। নাবাঁতে, সমানাসমানবর্ণজা পন্থীতে এবং 
অস্ুলোম্জ অক্ষতষোনি কন।] অর্থাৎ কুমাবীতে জাত সন্তান পিতৃবর্ণ ই 
হইয়া থাকে। 

ববভ্ভলবয-উক্ত মন্গবচনের এ অথই প্রকৃত হইলে, উহাব পববস্তী 
শ্লোক-- 


শ্ত্রীবনন্তবজাতাস্থ ছ্িঞেকৎ্পাদিতান্‌ স্থতান্‌। 
সদৃশানেব তানাহুণ্মতৃদে।ষবিগহিতান্‌ ॥” 


অনস্তরবণ। স্ত্রীতে ছ্িজাতিদিগেব উৎপাদিত পুক্রণণ মাতৃদোষে 
বিগহিত ( অর্থাৎ মাতাঁব হানবর্ণত্ব হেতু হীন) হওয়াম পিহসচুশ হয় 
( পিতৃজাতীয় হয় না )। 

তাতাব পবেই আবাব-_ 

“বিপ্রস্য ত্রিবু বর্েযু নপতের্বর্ণয়োদয়োঃ 

বৈশ্যস্য বর্ণে চকন্মিন্‌ ষড়েতেই“্সবাঃ স্বৃতাঃ ॥” 


ব্রাঙ্মণেব ক্ষত্রিয় বৈশ্যা ও শুত্রা স্ত্রীতে, ক্ষতির বৈশ্য| ও শৃত্র। 
খীতে, এবং বৈশ্যের শৃত্রা স্ত্রীতে উৎপক্ন-_এই ছয় পুত্র অপসদ (পিক)। 


88 জাতিতত্ব। 


"পুল যেহনস্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্‌। 
তাননস্তরনায়স্ত মাতৃদোষ(ৎ প্রচক্ষতে ॥” 
দিজাতিদিগের অনম্তরবণন্ত্রী জাত পুত্রের। মাতৃদ্দোষে ( অর্থাৎ মাতার 
হাঁনবণত্ব হেতু) পিতৃজাতীয় না হইয়া মাতৃজাতীয় হয়া থাকে। 
_-এই'সকল বচনের সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষিত হয়? 
সমানানমানবর্ণজ। পত্ীতে জাত সন্তান পিতৃবর্ণই হইলে, ব্রাহ্মণের 
শুত্রাগর্তজাত সন্তান নিষাদকেও ব্রাঙ্গণ, এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাগর্তজাত 
সপ্তান মাহিষাকেও ক্ষক্রিঘ বলিতে হয়। 
প্রাঙ্গণের অনস্তরজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াগর্তজাত পুত্র মুদ্ধাভিযিক্তই যখন 
নাভৃবর্ণ হইয়া! থাকে, তখন একান্তরজ অর্থাৎ বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র অথ্ষ্ঠ 
[করূপে পিতৃবর্ণ হইতে পারে ? 
অন্বষ্ঠ যদি পিতৃবর্ণ অর্থাৎ ব্রাঙ্ষণই হয় তবে তাহার 'অস্বষ্ঠ” এই 
৮ সংজ্ঞ। কেন? অগ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলে, অন্বষ্ঠকন]1 স্থতরাং ব্রাহ্মণ- 
1) ভাহার গর্ভে ব্রাঙ্মণোৎপন্ত আভীরও তাহা হইলে ব্রাহ্মণ হইতে 
পাবে। যেহেতু মই বলিয়াছেন-_ 


ব্শাতুগ্রকন্যানামাবৃতো নাম জাতে । 
ভারোহম্ব্ঠকশ্যায়া-মায়োগব্যান্ত ধিগ্থণঃ ॥৮ (১০১৫) 


"সব্ববর্ণেষু তুপ্যাস্থু” ইত্যাদি মন্থুবচনের টীক1--"ব্রাহ্মণাদিষু বর্ণেষু 
১হ্যপি, তুল্যাস্থ  সমানজাতীয়াস্থ, পত্বীযু যথাশান্ত্রং পরিণীতান্থ, 
অক্দতযোনিযু আঙ্ছলোম্যেন--ত্রাহ্মণেন ত্রাক্ষণ্যাং, ক্ষভিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং, 
ইবখোন বৈশ্যায়াং, শূদ্রেণ শুদ্রায়াম্‌ ইত্যনেন অন্ুক্রমেণ যে জীতাঃ, 
তে মাতা পিত্রোজ্জাত) যুক্তাঃ তজ্জাতীয়াঃ এব জ্ঞাতব্যাঃ1” ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র এই চারি বর্ণের যথাশান্ত্র পরিণীত| অক্ষতযোনি 
সবণা পত্ভীতে উৎপন্ন পুত্রগণ নাতাপিতৃজাতীয়ই হয় অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের 


অন্বষ্ঠ ও বৈদ্য । ৪৫ 


প্রাক্মণীপত্বীর পু ব্রাহ্মণ, ক্ষভ্রিয়ের ক্ষণপ্রয্াপত্বার পুত্র ক্ষ্র, বৈশ্যেব 
বশ্যাপত্ীব পুত্র বৈশা, এবং শুদ্রেব শূদ্রাপত্বীব পুত্র শুক্র হইয়া থাকে । 
এই অর্থই প্রকত $ যেহেতু এই অর্থেই উত্ত সমস্ত বচশ্ের পরস্পর 
পামঞ্ন্য রাক্ষত হইতেছে। বিষুণপ"হিতাতেও এই কথ! স্থম্পই্টবূপেউ উক্ত 
হইয়াছে । যথা. 
“সমানবর্ণান্থ পুক্রাঃ সবর্ণ ভবস্তি। অন্রলোনাহ্থ মাতৃবর্ণাঃ | 
প্রতিলোমান্বার্ধযবিগহিতাঃ 1” €১৬1১--৩) 


মনু উক্ত বচনে পপত্বীযু* বলিয়া গ্রত্যেক বর্ণে পবিণীতা সবর্ণ 
ন্রীকেই বুঝাইয়াছেন । যেহেতু “পতনে যজ্ঞনংবোগে” এই পাণিনি- 
স্যত্র দ্বাবা সতধর্মচাবিণী অর্থেই পতি শব্দের উত্তর ভীপ, প্রত্যয়ে “পরী, 
হয়। অপবরণ স্ত্রীর সহিত ধন্মাচরণ শান্্রনিষিদ্ধ। এইঙ্গন্তই তিনি 
এবং অন্যান্ত সংহিতাকাখগণও অসবর্ণ। স্ত্রীব স্থলে সর্ধত্রই স্্ী বা ভাষ্য 
শব্দ প্রয়োগ কবিয়াছেন, কুজ্রাপি “পত্বী” বলেন নাই , এবং ছ্বিজাতিদিতের 
অসবর্ণ। অন্ুলোমজাভ] কন্তাকে বিবাহ কবা বিষয়ে “ম্মতঃ, ন। বলিয়' 
“কামতঃল (মনত ৩১২) বলিয়াছেন. মৃহাভারতেও ( অনু ৪৭1৪) 
"্বতিমিচ্ছত১* আজে ॥। অনসবর্ণ-বিবাহে পাণিগ্রহপের ও বিখান নাই, 
আছে ৫কেবল--- 

“শবঃ ক্ষত্রিয়র। গ্রাহঃ প্রতোদে বশ্য কন্যয়া | 

বসনস্ত দশ| গ্রান্থাঃ শুদ্রয়োত্কৃ্বেদনে ॥৮ (মন্তু 1৪৪) 


বর একট বাণ ধাবণ করিলে ক্ষত্রিনশ তাহাব এক প্রান্ত গ্রতঃ 
করিবে, বর প্রতোদ (পাচনী বাড়ি) ধবিলে ঠবশ্য। তাহাব এক প্রান্ত 
ধরিবে, এবং শুদ্র। বরের উত্তবীয় বস্ত্রেব দশ] ( দশী ) ধারণ কখিবে | 
এই জন্যই অমর পত্বীপধ্যায়ে বলিযাছেন-- 
*পত্বী পাণিগৃহীতী চ হ্বিতীয়। সহধশ্মিণী ।* 


৪৬ জাতিতত্ব। 


পাণিগৃহীতী--যথাঁবিধি যাহার পাণিগ্রহণ করা হুইয়াছে। দ্বিতীয়া 
ষে ধন্মাচরণের সহায়ভূত। । সহধশ্মিণী-_“সন্ত্রীকো ধশ্মমাচরেৎ” এই 
ব্যবস্থান্থসারে যাহার সহিত ধন্মাচরণ করা যায় । 

অভএব “সর্ববর্ণেষু তুল্যাস্থ* বচনের ব্যাখ্যায় প্রবোধনীলেখকের 
"দ্বিজত্বসামান্তে তুল পত্বীতে” লেখা এবং তাহার মহর্ষিকল্প গঙ্গাধরের 
“সমানাসদানবর্ণজ1 পতীতে” লেখাটাও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক হয় নাই। 

এই ত মন্ুবচনের সম্বন্ধে বলা হইল। এখন মহাভারতীয় ছুইটি 
শ্লোকের সম্বন্ধে বলি-- 

শান্ত্রবাক্যের প্রকৃত অর্থ নির্যয় করিতে হইলে তাহাব প্রকরণ, 
উপক্রম, উপসংহার ও বচনান্তরের সহিত সামঞ্জস্য দেখিতে হয়। 
প্রবৌধনীলেখক সে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করাতেই এ ছুইটি 
প্লোকের অন্রূপ অর্থ বুঝিয়াছেন। 

অন্ুশাসনপর্ধের ৪৭ অধ্যায়ে উক্ত শোকদ্বয়ের উপক্রমে ভীম্মের 
প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন-_ 


*ণচতস্ত্রে। বিহিতা ভার্ধযা ত্রাহ্মণশ্ত পিতামহ । 

্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া ইস্ট শৃদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ ॥ 

তত্র জাতেবু পুত্রেষু সর্বানাং কুরুসত্বয় | 

আনুপূর্বোণ কম্তেষাং পিত্র্যং দায়াছ্যমর্থতি ॥* (৪--৫) 


ব্রাহ্মণের (ধর্ম্মাথ) ত্রাহ্ষণী, এবং রতীচ্ছায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্রা এই 
চতুর্বিধ ভার্ষা৷ বিহিত হইয়াছে ( ষথ! মন্তু_“সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং 
প্রশস্তা দারকম্মণি। কামতস্ত * প্রবৃতানামিমাঃ স্থ্যঃ ক্রমশোহ্বরাঃ ॥ 
শৃত্রৈব ভাধ্য। শূত্রস্ত স! চ স্ব! চ বিশঃ স্থতে। তে চন্বা উব রাজশ্চ 


শা শী ০ পি সস এ ্শশিষ্ট 


* কামতঃ--কামবশাৎ (কুলুক )। ধর্দ্াথমাদৌ। সবর্ণামুচ্ব। পশ্চাৎ রিরংলবশ্চেৎ 
(গকাশর়ভায্যে মাধবাচারধ্য )। 


অন্বষ্ঠ ও বৈদ্য । ৪৭ 


ভাশ্চ শ্বা চাগ্রজন্সমনঃ 8৮-৮৩।১২-7১৩) | ভাহাদের পুজ্রগণের মধ্যে 
ঘথাক্রমে পিতার ধনে কে কিবপ অধিকাবী হইবে? 
ভীম্মের উত্তব--. 

শলক্ষণং গোবুষে। যানং যত প্রধানতমং ভবে 

বান্ষণ্যান্তদ্ধরেৎ পুত্র একাংশং বৈ পিতুধনাৎ্ ॥ 

শেষস্ত দশধা কাধ্যং ব্রাঙ্গণস্থং থুধিঠির | 

তত্র তেনৈব হর্তব্যাশ্চত্বারো২ংশাঃ পিতুরধধনাৎ। 

ক্ষত্রিয়ায়াস্ত যঃ পুত্রে। ব্রাহ্মণ: সোহপ্যসংশয়ঃ | 

স তু মাতুবিশেষেণ তীনংশান্‌ হর্তমহতি॥ 

বর্ণে তৃতীয়ে জাতম্ত বৈশ্ঠায়াং ব্রাহ্মণাদপি। 

দ্বিরংশস্ভেন হত্তব্যে। ব্রাহ্মণন্বাদ্‌ যুধিির ॥ 

শৃদ্রায়াং ব্রাঙ্মপাজ্জাতে। নিত্যাদেয়ধনঃ স্থৃতঃ । 

অল্পং চাপি প্রদাতব্যং শৃদ্রাপুত্রায় ভারত ॥” (১১১৫) 


অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-পিতার সম্পত্তির মধ্যে যাহা বাহ! সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তৎসমস্ত 
বিভাগ ন1 করিয়া ব্রাহ্মণীর পুত্র একাই লইবে। অন্য সম্পত্তি ১০ ভাগ 
করিয়া তাহার মধ্যেও এ ত্রাঙ্মণীর পুন্ত্র ৪ অংশ, ক্ষত্রিয়ার পুঅ ৩ অংশ, 
এবং বৈশ্তার পুত্র ২ অংশ লইবে। শূদ্রাব পুত্র ( “নিত্য-অদেয়-ধন? ) 
ধনাধিকাবী নহে, 'তথাঁপি তাহাকে ১ অংশ দিবে। ( মন্বাদি স্থৃতিতেও 
এইরূপই আছে )। 

ইহাব পরেই বৈগ্যপ্রবোধনীতে উদ্ধত ছুইটি শ্লোক-_ 

“ভ্রিসু বর্ণেযু জাতো হি ব্রাঙ্গণাদ্‌ ব্রাহ্মণো! ভবেৎ।” (১৭) 


ব্রা্ণযাং ব্রাহ্ষণাজ্জাতে। ব্রাঙ্গণঃ স্যান্ সংশয়ঃ | 
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাছৈশ]ায়ামপি চৈব হি ॥* (২৫) 


ইহাও ভীষ্মের উক্তি। ইহার পর উপসংহারে যুধিষ্টিরের পুনঃ প্রশ্বশ- 


৪৮ জাতিতত্ব। 


“কস্মাত্ব বিষমং ভাগং ভঙ্জেরন্‌ নৃপসত্তম | 
যদ সর্ব্বে আয়ে বর্ণান্য়োকা। ব্রাহ্ণা ইতি” (২৯) 


আপনি যখন তিন বর্ণকেই (অর্থাৎ ব্রাহ্ধণ হইতে ব্রাহ্ষণীজাত, 
ক্ষত্রিয়াজাত ও টৈশ্যাজাত পুত্রকে ) ব্রাহ্মণ বলিলেন, তখন তাহারা কি 
জন্য এরূপ অসমান অংশ প্রাঞ্ধ হইবে? 


ভীম্ম এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া শেষে বলিয়াছেন-- 

“এয দায়বিধিঃ পার্থ পূর্ববমুক্ত£ শ্বয়ভূবা ৪৮ (৫৮) 
পৃর্ববকালে ব্রহ্মা এইরূপ দাদ্বভাগের বিধি বলিয়াছিলেন। 
এ অধ্যায়টার নাম 'রিকৃথবিভাগকথন” (রিকৃথ-ধন )। 


তার পরেই প্বর্ণসঙ্করকথন”-নামক ৪৮ অধ্যায়ের গ্রথমেই বুধি- 
ঠিরের প্রশ্ন 


“অর্থাল্লোভাদ্বা কামান! বর্ণানাঞ্চাপ্যনিশ্য়াৎ। 

অজ্ঞানাদ্বাপি বর্ণানাং জায়স্তে বর্ণসস্করাঃ ॥ 

তেষামেতেন বিধিন। জাতানাং বর্ণসস্করে'। 

কে। ধন্মঃ কানি কম্মাণি তন্মে ভ্রহি পিতামহ ॥” (১--২) 


অর্থগ্রহণ, কন্যাপিতার সম্পত্তি পাইবার লোভ, রতীচ্ছ!, বর্ণের 
অনিশ্চয়, অথবা বর্ণনশ্বন্ধে অজ্ঞতা হেতু বর্ণসঙ্কর জন্মে। সেই বর্ণসঙ্কর- 
দিগের ধশ্ম ও কম্ম কি, তাহা আমাকে বলুন । 


[ একস্থলে প্রনন্থক্রমে বক্তব্য এই যে,-যুধিষ্টিরের এঁবপ প্রশ্নে স্পষ্টই 
বুঝ যাইভেছে, কেবল অসবর্ণ। স্তরীতে উত্পাদিত নস্তানকেই বর্শলক্কর 
ৰলে না; এসকল কারণে সবণস্ত্রীগর্ভজাত সন্তানও বর্ণসঙ্কর বলিয়! গণ্য 
হয়। ক্তএব যাহারা বরপণরূপ অর্থ লইয়। পুত্রের বিবাহ দেন, 
তাহারাও বর্ণসঙ্করের সষ্টি করিয়া থাকেন। গীতায় উক্ত হইয়াছে-- 


অন্বষ্ঠ ও বৈদ্য । ৪৯ 


"সক্করে! নরকায়ৈব কুলপ্রানাং কুলন্য চ) 
পতস্তি পিতরো হেষাং লুপ্তপিণ্োদকক্রিন্বাঃ ॥ (১1৪১) 


যাহার! বর্ণসঙ্কর উত্পাদন করে, তাহার। ও তাহাবৰের বংশ নরক- 
গামী হয়, এবং তাহাদের পূর্ববপুরুষগণ জলপি-গুর বিলোপে পতিন্ত 
হইয়া থাকেন। 

পাছে বর্ণনঙ্করের কারণ হইতে হয়, এই ভয়ে স্বয়ং ভগবান্ও ভীত 
হইয়। বলিযাছেন__ 

“সক্বরস্য চ কর্ত। স্তা-মুপহ্ন্তামিমাঃ প্রজাঃ ॥৮ (গীতা ৩1৪9) ] 

এখন প্ররূত কথা বলি। যুধিঠিরের এ প্রশ্নের উত্তরে ভীদ্ম বলিতে 


লাগিলেন---“ভার্যাশ্চতম্ত্রো বিগ্রস্ত ঘয়োরাত্মা গ্রজারতে । 
আম্ুপূর্বব্যা দ্বয়ো হঁনৌ মাতৃজাতেট প্রস্থ্য়তঃ ॥* (৪) 


ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্মণী, ক্ষত্রিয়া, টবস্ঠা ও শুদ্র। এই চতুর্বরিধ ভাধ্যার মধ্যে 
যথাক্রমে ব্রাহ্ষণীগর্ভজাগপুত্র ত্রাঙ্ধণ, ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত যৃদ্ধাভিষিক্ত 
'রহ্ধণ (পূর্বোক্ত মন্থবচনের সহিত »একবাক্যতায় 'ব্রাহ্মণসদৃশ”-- 
নীলকঠও এইক্বপ বলিয়াছেন ), এবং বৈশ্যাগর্ভজাত অন্বষ্ঠ ও শুত্রাগর্ত- 
জাত নিষাদ নিকৃষ্ট ও মাতৃজাতীয়। 


এতাবতা, স্থৃলত্বাদি সম্বন্ধে সাদৃশ্ত হেতু যেমন মন্তষ্যকেও হস্তী বল! 
যায়ঃ সেইরূপ ব্রাহ্মপধনে অধিকারিত্ব সম্বন্ধে তৎসাদৃশ্য হেতু ৪৭ অধ্যায়ের 
১৭ও ২৫ শ্লোকে দায়ভাগপ্রকরণেই মৃদ্ধাভিষিক্ত ও অথষ্ঠকে ব্রাহ্মণ 
বল। হইয়াছে ( তজ্জাতীয়ত্ব হেতু নহে); শূদ্রাব পুত্র ধনাধিকারী নহে 
বলিয্) তাহাকে ব্রাহ্ষণ বল! হয়নাই । এইরূপ ব্যাখ্যায় সর্বসামধ্ূন্যই 
স্থরক্ষিত হইতেছে। অন্যথ! ৪৭ অধ্যায়ে অথ্ঠকে ব্রাঙ্গ। বলিয়া ৪৮ 
অধ্যায়ে তাহাকে মাতৃজাভীয় ( অর্থাৎ টবশ্য ) বলা উন্মত্ত প্রলাপ হয় । 

ইহা আমাদের মনগড়| ব্যাধ্যা নহে। পূর্ব্বোক্ত "্রাঙ্মণ্যাং ব্রাঙ্গপা- 

৪ 
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জ্জাতঃ” ইত্যাদি শ্লৌোকের টাকায় নীলকণ যাহা সংক্ষেপে লিখিয়াছেন, 
তাহাই আমরা বিগুর করিয়। লিখিলাম। [তিনি লিখিয়াছেন-- 
“এতচ্চ দায়ার্থম্‌ অবধ্যত্বার্থধ উক্ত, বিপ্রাৎ বেশ্তায়াং শুদ্রায়া্ক জাতন্ত 
মাতৃজাতীয়ত্ব্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ।” অর্থাৎ এখানে অথষ্ঠকে যে ব্রাহ্মণ 
বল! হইঘাছে, তাহা দায়াধিকারের জন্ত এবং রাজদণ্ডে অবধ্য হইবার 
জন্ত ; যেহেতু পরে অন্ষ্ঠকে ও নিষাদকে মাতৃজ্জাতীয় বল! হইবে। 

১৪ ০৪ প্র৪--বদ্যগণ অন্বষ্ঠজাতীয় নহেন। বৈদ্যগণ 
বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, অন্বষ্ঠ বলিয়৷ নহে । 

বক্্ক্য- ধাহার। বৈদ্য বলিয়া পরিচিত ও গ্রপিদ্ধ এবং উপবীভ- 
ধারী, তাহারা এতকাল আপনাদ্দিগকে অন্বষ্ঠ বলিয়াই জানিতেন। 
তজ্জন্ত এখনও, ব্রা্ষণত্ব লাভ করিয়াও, অনেকেই ১০দন অশৌচ5 
গ্রহণ ও পক্ান্ন বার! শ্রা্ধ কবিতে সাহম করিতেছেন না॥ “অন্বষ্ঠানাং 
চিকিৎসিতম্‌্* এই মন্ুবচনে অস্থষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি বিহিত হওয়ায় এবং 
*ভিযগ বৈষ্ৌ চিকিৎসকে* এই অমরোক্তিতে বৈগ্য শব্ষের অন্ততম 
অর্থ "চিকিৎসক" থাকায় অহষ্টেরাই বৈদ] নাষে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ 
হইয়াছিলেন। স্থচতুর জাতি-টছ্যগণ তাহাদের বৃত্তি অবলগ্বন ও 
তদ্বিবর়ে নৈপুণ্য লাভ করিয়! অন্তের অগেঃচরে কোমরে পইতা রাখিয়া 
ক্রমে ক্রমে তাহাদের দলে মি'শয়া গিয়াছেন ; সেহজন্ত সকল অন্বষ্ঠই 
চিকিৎস। ব্যবসাম্ব করেন, কি্ধ সকল বৈদ্য চিকিৎসা ব্যবসাম় করেন 
ন|, এবং সেইজন্যই অথ্ষষ্ঠ ও বৈদ্য জাতির উপাধিও এক হ্ইয়াছে। 
এক্ষণে “প্রবোধনী"র প্রবোধনে ধন্মের দিকে নাচাহিয়া, ভূত ভবিষ্যৎ 
ও ইহকাল পরকাল ন৷ ভাবিয়া! সকল মম্বষ্ঠই বৈদ্য নামে পৃথক্‌ জাতি 
হইয়। ঈ্ীড়াইয়াছেন। তবে অন্বষ্ঠ ও বৈস্ভের পার্থক্য কোথায়? 
অন্বষ্ঠেরাও বৈদ্যজাতীয় হইগে তাহাদের উপনয়নসংস্কার কোন্‌ প্রমাণে 
হয়? কোন্‌ প্রমাণে তাহারা-ব্রাহ্মণ হওয়1 দুরে ঘাউক--দ্বিজাতিই 
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বাহন? প্রবোধনীলেখক যে সকল প্রমাণে বৈদ্যের ত্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ 
করিবার প্রয়াল পাইয়াছেন, তৎসমস্তই যে অকিঞ্চিংকর, তাহা সকলকেই 
এখন অবস্থ স্বীকার করিতে হইবে। বৈদ্য শব্দের ব্যুৎপত্তিতে (৯পুঃ ) 
দেখাইরাছি--মহাঁভারতে বৈদ্যকে বৈশ্ঠাগর্ভে শৃদ্রোৎপন্ন বলা হইয়াছে। 
বণশ্রে্ট। কন্যার সহিত হীনবর্ণ পুরুষের বিবাহ শাস্ত্রনিধিদ্ব ; স্থতরাং 
বৈদ্যকে অবৈধ সন্তানই বপিতে হয়। কিন্ত ব্রাঙ্গণপরিণীত] বৈশ্যকন্যার 
গর্ভোৎপন্ন শন্ষ্ঠ টৈধ সন্তান--এ কথ! গ্রবোধনীলেখকও বলিয়াছেন 
(১৩ নং), এবং আমরাও স্বীকার করি। কেবল মহাভারতে নহে, 
ব্রন্মবৈবর্তপুরাণেও আছে-_ 

*বৈদ্যোহশ্বিনীকুমারেণ আতম্তব বিপ্রযোষিত ।* ((ক্রহ্ম, ১* অঃ) 

অশ্বিনীকুমার হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে ৫বদোর জন্ম । 

মহাভারতে আশ্বনীকুমারকে শুূদ্র বল! হইয়াছে । যথ।- 

আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং বিশস্ক মরুতস্তথা । 

অশ্থিনৌ তু স্বৃতৌ শুর্্রী তগন্থ্যগ্রে সমাহিতৌ ॥ 

স্ুতাত্বজিরসো৷ দেব। ক্রাঙ্ষণ। ইতি নিশ্চয় | 

ইতো/তৎ সর্ববদেবানাং চাতৃর্বপ্যং প্রকীন্তিতম্‌ ॥" 

( শাস্তি, ২০৮1২৩-৮২৪ ) 


দেবতা দিগের মধ্যে আদ্দিত্যগণ হ্ষত্রয়, মরুদগণ বৈশ্য, অশ্বিনী- 
কুমারহয় শৃদ্র, এবং অঙ্জিরোগণ ব্রাহ্মণ। দেখতাদিগের এইক্ধপ চাতুর্ববণ 
উক্ত হইয়াছে । 


এতাবত বৈদ্য-ব্রহ্ষবৈবর্তপুবাণের মতে চগ্ালম্থানীয়,, এবং 
মহাভারতের মতে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আয়োগবস্থানীয়। পরস্ত বন্ধা- 
বৈবর্ত অপেক্ষা মহাভারতের প্রামাণ্যই মধিক। 

ব্যাসসংহিতায় (১৮) উক্ত হইযাছে--“অধমাহুত্তমার়ান্ত জাত: 
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শু্াধনঃ স্বৃতঃ 1” নিকষ্টবর্ণ পুরুষ হইতে উৎকষ্টরবর্ণ! স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র 
অধম শূদ্র। 

এতদবস্থায় টবগ্-ব্রাহ্মণ হওয়া! ভাল, কি অন্ষ্ঠ-বৈশ্ত থাকাই ভাল-- 
ইহা! ধীর ও স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিতে ধর্দভীক্ক কৃতবিদ্য বদ্ধ 
মহোদয়গণকে অন্তরোধ করি । 

১০) বৈ: ওপর ঃ-বৈহ্যরাজত্বাবসানে বৈচ্যগণ শক্তিহীন হইলে, 
এই সময় হইতেই বৈগ্যবিছ্বেষী অসদ্বাহ্ষণগণ ধর্দশাস্ত্রের অপব্যাখ্য।, 
পুরাণাদিতে বৈদ্যকুৎসার উদ্দেশে প্রক্ষিপ্ত মূর্থতাপূর্ণ গ্লোকসম্নিবেশ 
প্রভৃতি বন্থ কুকাযাই করিয়! রাখিয়াছেন। সেগুলি এখন ধর। পড়িতেছে। 

ভ্রশুক্ব্রয--বল্লালসেনকে বৈদ্য বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহার রাজতব- 
কালে বৈছ্াগণেব অধিক-্রর শক্তিশালিতার এবং বৈছ্যেতর জ'তির শক্বি- 
হীনতার কোনও পরিচয় ইতিহাসে পাওয়! যায় ন1। পূর্বেই দেখাইয়াছি, 
তিনি নেজেই তংকালেও ব্রাঙ্গণগণের অসাধারণ শক্তিশালিতা স্বীকার 
করিয়াছেন, এবং কারস্থগণকেও কৌলীন্তমর্ধযাদ] দিয়] যথেই সম্মান করিয়া 
গিয়াছেন। বৈগ্ভগণকে কোনও উচ্চ পদও দেন নাই এবং ব্রাহ্মণ কায়- 
স্থের অপেক্ষা তাহাদের সম্মানও বাড়ান নাই। বৈগ্ভগণ এখনও 
যেমন আছেন, তাহাব রাজত্বকালেও এইবপই ছিলেন। ভবে 


“বৈছ্য-রাজতাবসানে টৈগ্যগণ শক্তিহীন* হইলে” এ কথাটা কিরূপে 
সঙ্গত হয়? 


ষে বৈদ্যগণের হন্তে সর্বসাধারণের জীবনরক্ষার ভার ন্ত্ত, তাহাদের 
প্রতি কাহাবও বিদ্বেষের কোনও হেতুই ত অনুমিত হয় ন1। 

ধর্দশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা তাৎকালিক অসং ব্রাঙ্গণেরাই করিয়াছিলেন; 
ইদানীন্তন সৎ ৫বদয মহোদয়েরা কি সন্ব্যাখ্যাই করিয়াছেন? 

অসৎ ব্রান্ষণপ্গের কুৎসা রটনাতেই বৈদ্যেরা একাল ব্রাহ্মণত্বব্ূপ 
দ্বধন্্ম পরিত্যাগ কবিয়াছিলেন, ইহা! কি নিতীস্ত ভীরুতা, দুর্বলতা ও 
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নিব দ্ধিতার পরিচায়ক নহে? বৈগ্যপ্রভৃতি নানা ক্ষত কুৎ্স। 
বটনাতেও ইধানীন্তন ব্রাঙ্গ.এরা9 ত ব্রাঙ্ষণত পাধত্যাগ আবেন নাই | 

অদৎ ব্রাঙ্মণগণের মুর্খ তাপুণ প্রক্ষিপ্ত ক্স োকগ্ুলি এখন যেক্ধশ টবদ্ঠ- 
দিগেব নিকট ধব! পঙিতেছে, মেইবপ ধৈগ্যগণের পাগ্ডিত্যপূর্--ঘহামহো- 
গাধ্যায়ত্বপবিচায়ক--ধশ্মশাস্ত্রের অপব্যাধা!। এখন লাধাবশ্খেব চক্ষে 
--তাহাদেব নিজেব চক্ষেও--ববা পডিতেছে নাক? 

ধে মকল শাস্ীয় বচন স্বমতের প্রতিকূল, সেগুলিকে প্রন্িপ্ত বলা 
আজকালকার অনেক প্রবন্ধলেখকেব একটা রোগ চাডাইগ্লাছে। 
আমব] দেখিয়াছি, কোনও কোনও মহামনীধী লেখক ্রীক্জের পূর্ণ- 
্রহ্মত্ব বা অবতারত্ব খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হস্টয়া, তাহাব কোনও লীলাতেই 
যে এ্রশ্বর্যভঞ্ষবের বিকাশ নাই--ইহাই সপ্রমাণ কবিবার জন্য, পৃণমাত্রায় 
শ্বধ্যতাবে পরিপূর্ণ বাল্/লীলা গুলি একেবারেই পবিত্যাগ কর্বয়াছেন, 
এবং অন্যান্য লীলায় পুরাণাদির যে যে শ্লোকে এশ্বধ্যভাব বর্ণিত আছে, 
সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। পবস্থ সেই শ্লেকগুলি প্রক্ষিপ্ত, কি 
লেখকেরাই প্র-ক্ষিপ্ত, তাজ আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। 
প্রবোধনীলেখক যে সকল বচন তুলিয়া ঠবদ্যেব ব্রাঙ্গণত্ব গতিপন্ন 
করিয়াছেন, সেগুলির তল্লিথিত অর্থই যদি প্রকৃত হইত, তাহা হইলে 
বিরুদ্ধবাদীরা সে গুলিকেও ত প্রক্ষিপ্ত বলিতে পাবিতেন। 

১৬ তত্র প্র2--এ স্থলে ইহ!ও বক্তব্য যে, ব্রাহ্মণেব “দাশ” 
উপাধি অতি প্রাচীন--মস্ততঃ তিন হাজার বৎসব হইতে 5লিয়া আসি- 
তেছে। সেইজন্যই আড়াই হাজার বৎসব পূর্বে পাণিনি মুনি “দাশগোষ 
সন্প্রদানে” এই সুত্র কবিয়া-“দাশক্তি যচ্ছন্তি তন ইতি দাশ?” *এই 
বৃৎপত্তিতে, যে ব্রাহ্মণ দান করিবাব উপযুক্ত পাত্র তাতাকেই 'দাশ' 
এই উচ্চ পদবীর অধিকারী বলিয়াছেন । ক্রমদীশ্বর৪ তাহাব সংক্ষিপ্ত- 
সার ব্যাকরণে এরূপ ব্যুৎ্পত্তি করিয়। “দাশে। বিপ্রঃ* বলিয়াছেন । 


৫৪ জাতিতত্ব। 


শ্বতক্ন্ব্ায- হ্রাঙ্মণের "দাশ? উপাধি আমরা জানি না, কাহারও 
মুখে কখনও শুনিও নাই । 

তিন হাজার বৎসরমাত্র ষদি কোনও অজ্ঞাত প্রদেশে ত্রাক্ষণের 
দাশ উপাধি চলিয়! থাকে, তাহা হইলে তৎপুর্বে কোনও ব্রাক্ষণেরই 
দাশ উপাধি ছিল না বলিতে হইবে। তিন হাজার বৎসর পূর্ধে দাশের! 
অবশ্যই অন্তজাতীয় (অর্থাৎ পশ্চাদ্বক্তব্য শাসন্ত্রোক্তজাতীর ) ছিল, 
ইহা অবশ্যই শ্বীকার্ষ]। 

এখন পাণিনিমতে কেবল দাশোপাধিক বৈদ্যেরই ব্রাহ্ধণত্ব স্ম্থ 
করিলে সেন, গুধ, কর, ধর, রায় ইত্যাদি-উপাধিধারী ঠবদ্যদিগের গতি 
কি? এ সকল শকের “বিপ্রঃ অর্থ ত কোনও ব্যাকরণে ও অভিধানে 
নাই। 

প্রাচীনকাল হইতে সকল বৈদ্যই 'দাস+ উপাধিতে দস্ত্য স লিখিতেন, 
বৈদ্যকুলজীগ্রন্থনমূহেও দন্ত স আছে। পাণিনি ও ক্রমদীশ্বরের 
ব্যাকরণ দেখিয়া! আজ-কালই সেই দস্ত্য সকার তালব্য শকারে পরিণত 
হইয়াছে--অমুক অমুক দাসের পন্তান এখন "অমুক অমুক দাশ হইয়া 
কুল উজ্জ্বল করিতেছেন । 

টৈদ্য যে ব্রাহ্মণ, এমন কথা কোনও শাস্ত্রেই নাই, পূর্বের 
দেখাইয়াছি। টবদ্য যে দ্রানের উপযুক্ত পাত্র, ইহাও কোনও 
শান্্কার বলেন নাই) বরং তাহাদের প্রতিগ্রহাধিকার নিষেধই 
করিয়াছেন (মন্থু, ১৯1৭৫-৭৮)। পাণিনি মুনিও দানের উপযুক্ত পাত্র 
ত্রাঙ্ণকে "দাশ এই উচ্চ পদবীর অধিকারী বলেন নাই। 

নৈয়াকরণমাত্রেই জানেন--পাণিনি কেবলই স্থত্রকার; বামন ও 
জয়াদিত্য তাহার স্যত্রের বৃত্তিকার। “দাশগোক্সো সম্প্রদধানে" এই 
স্থত্রের মধো৪ ণবপ্র” অর্থ নাই, এবং বৃত্তিকারও দাশ ঝলিতে 'বিপ্র” 
বলেন নাই; তিনি লিখিয়াছেন-প্দাশস্তি তশ্মৈ দাশঃ, গাং হস্তি তন্মৈ 


অন্বষ্ঠ ও বৈদ্য ৫৫ 


গোত্ঃ অতিথিঃ ।* তবে প্পাণিনি মুনি ব্রাক্মণকে “দাশ এই উচ্চ পদ- 
বীর অধিকারী বলিয়াছেন” এ কথ প্রবোধনীলেখকের মস্তিষ্কে কিবূপে 
প্রবেশ করিল ? সংক্ষিপ্ুসাবে পপুংপি ঘণ, কাঁরকে চ”, স্থত্রের বৃত্তিতে 
আছে বটে “তালব্যান্ত দাশু দানে, দাশল্তান্মৈ দাশে। বিপ্রঃ।৮ কিন্ত 
ইহাতে দাশ ও গোস্স এব যথাক্রমে বিপ্র ও অতিথির সংজ্ঞা এনে করা 


নিহাস্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক । তাহা হইলে অভিধানে তত্তধপধ্যায়ে এ 
ছুইটি শব্দ ধত হইত। 


উক্ত পাণিনিন্ত্রের অর্থ__সম্প্রদান বাচ্যে দাশ ও গোদ শব 
নিপাতনে সিদ্ধ হয়। শ্ক্রিয়য়] ষমভিপ্রৈতি সোহপি সম্প্রদানম্‌* (যাহ্াকে 
উদ্দেশ করিয়! কোনও কার্য। করা যায়, তাহারও সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়)। 
কর্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন গোদ্র শব্দের অর্থ 'গোহত্যাকারী |” এই অর্থেই গোক্গ 
শব্দ অতি প্রসিদ্ধ। তজ্জন্তই এখানে পাণিনিস্থজের বৃত্তিকার সম্প্রদান- 
বাচ্যতা স্পষ্টরূপে বুঝাইবাব জন্য গোন্ধ পদের বিশেষারূপে অতিণ্থ পদ 
বসাইয়াছেন ; দাশ পদে সেরূপ সংশয়ের সম্ভাবন। ন1 থাকায় উহার 
কোনও বিশেষ্যপদ বসান নচই । শাস্ত্রে আছে “্ষডর্ঘ্যা ভবস্তি* ইত্যা দি--- 
অর্থাৎ গুরু, পুরোহিত, রাজা, বর, স্াতক ও শ্রোত্রির় অতিথি গৃকে 
'আসিলে তাহাদিগকে মধুপর্কাদি দ্বারা অর্চনা করিতে হয়। পনামাংসে। 
মধুপর্কঃ* মাংস ব্যতিরেকে মধুপর্ক হয় না৷ অর্থাৎ মধুপর্ক দিলেই ভাহার 
সঙ্গে মাংসও দিতে হ্য়। এইজন্যই ভবদেবভট কনণ্তাসম্প্রদানে 
লিখিয়াছেন--“সম্প্রদানশালায়। উত্তবতঃ স্ত্রীগবীং বদ্ধ!” এইজন্ুই 
বর যখন মধুপর্ক ভক্ষণ করে, তখন নাপিত বলে--*গৌগৌগীঃ* 
( আলভ্যতামিতি শেষঃ ) গাভীটাকে এখন বধ করি? এবং এইঞন্তই 
*উত্তর-চরিত” নাটকে বর্ণিত হউয়াছে-_বশিষ্ঠ খধাষি খধাশুক্গমজ্ঞ হইতে 
প্রত্যাবর্তনকালে মৃহধি বাল্মীকির আশ্রমে অঠিথি হইলে, বাল্মীকি 
তাহাকে মধুপর্ক দিয়! তৎসঙ্গে কল্যাণী নামে একটা বৎসতরীও 


৫৬ জাতিতত্ব। 


দিয়াছিলেন। বাল্মীকির শিষাগণেব মধ্যে এক বাঁলক উহার মর্শগ্রহ 
করিতে ন! পারিয়া অপরকে জিজ্ঞাসা কৰিলে, সে বলিল--প্নামাংসে। 
মধুপর্ক ইত্যায়ায়ং বহু মন্যমানা: শ্রোব্ধিয়ায় অভ্যাগতায় বৎসতরীং 
মহোক্ষং বা মহাজং বা নির্বপত্তি গৃহমেধিনঃ।” (মাংস ব্যতিরেকে 


মধুপর্ক হয় না-_-এই শ্রতিবাক্যে অদ্ধান্িত হইয়া! গৃহস্থের৷ বেদজঞ 
অতিথিকে বৎসতরী, কিন্ব! বুষ অথবা! ছাগ দিয়া থাকেন )। 


অতএব গোত্র বলিতে (যাহাকে উদ্দেশ করিয়। গোবধ কর] যায়-- 
এই অর্থে) গুরু পুরোহিত প্রভৃতি পূর্বোক্ত ছয় জনকেই বুঝায়; 
তন্মধ্যে অতিথি অর্থটাই ধু হইয়াছে । সেইরূপ দাশ বলিতে (যাহাকে 
দান কর! যায়--এই অর্থে) বিপ্র, ভিক্ষুক,দরিত্র প্রভৃতি সমস্ত দানপাত্রকে 
বুঝাইলেও তন্মধ্যে “বিপ্র" এই একট। অর্থই সংক্ষিগুসারে ধৃত হইয়াছে। 
পাণিনির বৃত্তিতে কোনটাই ধৃত হয় নাই? যে যেটা হউক একটা 
বুঝিয়। লইতে পারেন--দাণে। বিপ্রঃ, দাশে। রাজা, দাশে! বরঃ ইত্যাদি । 

পাণিনির “কৃত্যলাটো৷ বহুলম্‌” স্ুত্রের উদ্বাহরণ__প্দাতি অনেন 
ল্লানীয়ং চুর্ণম, দীয়তে অশ্মৈ দানীঘুয়া বিপ্রঃ।” *তাই বলিয়া কি আানীয় 
শব্দ চুর্ণের সংজ্ঞা, এবং দানীয় শব বিপ্রের স'জ্ঞ।? তাহ নহে; তাহ। 
হইলে অভিধানে থাকিত। ন্ব। ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে অনীয় প্ররশ্ঠযয় 
কবিলে চূর্ণ, তল, জল প্রভৃতি স।নসাধন'যাহা কিছু অ|ছে, সকলকেই 
“ন্গানীয়” বলা যায়, এবং দ1 ধাতুব উত্তর সম্প্রপ্দান বাচ্যে অনীয় করিলে 
বিপ্র, ভিক্ষুক প্রভৃতি দানের পাত্রমাত্রকেই পানীয়” বলে; তাহাদের 
এক-একটামান্র দেখান হইয়াছে । সংক্ষিগ্রসারে “ন্নানীয়ং তৈলম্‌” 
আছে*এবং সকলেই পৃর্জাকালে “ইদং স্বানীয়জলং” বলিয়৷ থাকেন। 

অতএব উক্ত সুত্র দ্বা91 দ্রাশধাতু-নিপ্পন্ন “দাশ শব্ধ বিশেষণ। 
সংজ্ঞাবাচক বিশেষ) “দাশ” শব্দ দন্শধাতু-নিম্পপ্ন ; ঝাকরণ, অভিধান 
ও ম্মৃতিশান্ত্র-সম্মত তাহার একমাত্র অর্থস্কৈবর্ত বা ধীবর। যথা-_. 


অন্বষ্ঠ ও বৈদ্ ৫৭ 


“দংশেশ্চ ।স্ দাশ! বীবরঃ 1৮ (পাণিনি, উপাদি) 
“দন্শে। নলুক্‌ ৮ কৈবন্তে ণট্‌ ॥-_দাশঃ ॥” (সংক্ষিপ্তসাব ) 
“টকবর্তে দাশধীবরৌ ।* ( অমর) 

"শানো ঝষে, ধীবব এব দাশ, 1” (উত্মভেদে বভস ) 
“নিষাদে। মার্গব* স্ুতে দাশং নৌকন্মজাবিনম্‌ | 
£কবর্তমিতি ধং প্রাহুবাষ]াবর্তনিবাপিনঃ ॥৮ (মন্ত্র ১০৩৪) 


(শুদ্রাতে ব্রাহ্মণোত্পন্ন ) শিষাদ হইতে ( বৈশ্তাতে শুত্রোৎপন্ধ! 
আয়োগবাঁব গর্ভে ) মার্গব জাতিব উতৎপত্তি। তাহাব অপব নাম দাশ, 
নৌকা তাহাব জীবিক1, আধ্যাবর্তবানীর!। তাহাকে কৈবর্ত বলে। 

“নিষাদে! মদ্‌গুবং সুতে দাশং নাবোপজ্ীবিনম্‌।”(মহা,অন্, ৪৮1২১) 

নিষাদ মদ্‌গুর জাতিব ন্মদাতা, তাহার অপব নাম দাশ, নৌকা 
তাহার উপজীবিক1। 


এতাবতা স'জ্ঞাবাচক তালব্য-শকারযুক্ত দাশ শব্দের 'কবর্ড" ভিন্ন 
আর কোনও অর্থই নাই, কিন্তু দস্তাসকারযুক্ত দাস শব্দের 'জ্ঞাতাত্ম।? 
( উপনিষদুক্ত ব৷ আযুর্বেদোক আত্মবিষয়ক জ্ঞান যাহাব জন্মিয়াছে ) 
এই একট! নদর্থও আছে ; যথা---পদাসো ভৃত্য চ শৃদ্রে 5চজ্ঞাতাত্মন চ 
ধীববে” ( মেদ্দিনী )। অতএব ট্বগ্যগণের দাসত্ব অপেক্ষা দাশত হ্বীকাবে 
কি গৌরব বাড়িয়্াছে, তাহ। বুঝ! গেল ন1। 

১৭ % ন্বেঃ ও্রঃ-বহু তাত্শাসন, শিলালিপি গ্রভৃতিতে 
সেনশম্মা, গুপ্তশন্মা গ্রভৃতিব উল্লেখ বর্তমান। ভগবান্‌ মধ বলিয়াছেন__ 
পশম্মবদ্‌ ব্রাঙ্মণন্র শ্তাদ্‌১? ইত্যাদি । 

নবভ্ভক্ব্য-টৈগ্য যখন ব্রাহ্ণই নহেন, তখন ব্রাক্মণোচিত শশ্মা” 
উপপদ ব্যবহারে তাহাদের অধিকার কোথায় 1 তাস্তন্ন, শাস্ত্রে ও ব্যব- 
হারেও দেখ। যায়, শখ ব। দেবশম্ম। বলিলে কৌলিক উপাধি আর বলিতে 
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হয় না-_বন্দ্যোপাধ্যায়শর্দ্দা, মুখোপাধ্যায় দেবশর্্ম! ইত্যাদি কেহই বলেন 
না। বৈছ্যের। তৰে কোন্‌ প্রমাণে দেনশশ্বা, গুপ্তশর্মা ইত্যাদি বলিতে 
আস্ত করিয়াছেন? অনেক আধুনিক তাত্রশাসন ও শিলালিপি স্থুকৌ- 
শলে প্রাচীন বলিয়। পরিচিত হইবার কথাও আমর শুনিয়াছি। প্রাচীন 
তাতশাসনানিতে যদি এরূপই লিখিত হইত, তবে এতকাল বৈচ্যের! 
শশ্বাজ উপাধি বাবছার করেন নাই কেন? এক্পপ অশান্ত্রীয় লেনশশ্ম। 
ইত্যাদি নামে ধাহারা ধশ্মকম্ম করিতেছেন, তাহাদের সে সকল কর্ধ 
অশাস্ত্ীয়-_হুতরাং পণ্ড বলিয়াই শ্বীকার করিতে হইবে। 

শাস্্রাহুসারে ধশ্বকশ্মাহুঠানে স্বশ্ব নামের পর ঠবশ্যধন্ম। অস্থষ্ঠের 
কৌলিক উপাধির পরিবর্তে *গুপ্তভৃতি* ব৷ "দত্বভূতি” ও তাহাদের 
স্জীলোকের “দেবী* বলা, এবং শুন্রধন্ম। ৫বদ্োর দাসাম্ত পদ্ধতি (সেনদাস, 
'প্দাস ইত্যাদি ) ও তাহাদের স্ত্রীলোকের “দাসী” বলাই উচিত। 

"বৈচ্গণই প্রকৃত ত্রাক্ষণপদবাচ হৃটলে, ব্রাদ্ষণের ন্যায় কৌলিক 
উপাধি ত্যাগ করিয়া কেবল শশ্ম। বা দেবশন্দ। বলিতে পারিতেছেন না 
কেন? উহার সহিত কৌলিক' উপাধি যোগ করিয়াই ত তাহার! 
আপনাদিগকে কল্পিত ব্রাহ্মণ--স্থতরাং অব্রাহ্ণ বলিয়াই পরিচিত 
করিতেছেন। 

১৮ 2 ও প্রঃ বৈদ্া্রাক্ষণ-সমিতির সভাপতি মহামহে।- 
পাধ্যায় গণনাথ, তাহার প্তিদেব কর্তৃক গর্ভীষ্টমে উপনীত ও উপদিই 
হইয়া সমাবর্তনের পূর্বে দ্বাদশ দিনে একলক্ষ গায়ত্রী জপ করিয়াছিলেন 
এবং তাহার ফলে কিশোর বয়সেই অসামানা প্রতিভা ও পা"গুত্য লাভ 
করিয়াছিলেন। 

ব্রশুডষ্ন্যয-যিনি যতই তাড়াস্তাড়ি করুন, ১৫ মিনিটের কমে 
একশত গায়ত্রী জপ কেহই করিতে পারেন না। স্থতরাং প্রত্যহ ২১ 
ঘণ্ট] জপ করিলে তবে ১২ দিনে এক লক্ষ গায়ত্রী জপ হয়। তছুপরি 
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মলমুত্রত্যাগ, দস্তধাবন, ম্বান, ত্রিসন্ধ্যা, এবং উপনদ্রনান্তে সমাবপ্তনের 
পূর্ব প্রত্যহ প্রাতঃ ও সাম়্ংকালে সমিদাধান ও মধ্যান্কে ভিক্ষাচরণ শাস্ত্র 
বিহিত অবশ্থকর্তব্য কর্ম। এ সকলেও ন্যনপক্ষে ৩ ঘণ্ট। লাগে। 
তাহাহইলে দিনরাত্রে ২৪ ঘণ্টার মধো টানাটানি করিয়া৪ ২৪ ঘণ্টাই 
কাটিয়া যায়। পরস্ত ভোজন করিয়া (এমন কি, একট 'জঙগপান 
করিয়াও ) জপার্দি কার্ধ্য করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। এতদবস্থায় গতা!ষ্টমে 
অর্থাৎ ৭ বৎসর বয়সে -_ছুধে-াত না ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতেই--গণনাথ বাবু 
যে, অনাহারে, নিরদ্থু উপবাসে, অনিদ্রায় অবিশ্রামে ১২ দিন ধরিয়! 
একলক্ষ গায়ত্রী জপ করিয়াছিলেন, তাহাতে *শঙ্করং শঙ্করাচা্যং"্এর 
ন্যায় "গণেশং গণনাথ সেনং” বপিলেও অন্তুব্ূপ ব্ূপক হয় না। পরস্ত এ 
অপ্রাসঙ্গিক কথাট। লিখিবার অভিপ্রায় স্থবুদ্ধি ভির অন্যের স্থৃহূর্ব্বোধ । 
এরূপ লেখায় নিঃসংশয়ে ইহাও বুঝা যাইতেছে, প্রবোধনী-লেখক 
কখনও গায়জীজপ করেন নাই এবং গায়ত্রী কাহাকে বলে তাহাও 
জানেন না । তাহা করিলে বা জানিলে এরূপ অসম্ভব কথ! লিখিয়। 
সাধারণের হাস্তাম্পদ হইহতন ন।। এইজন্তই শাস্ত্রের উপদেশ -- 
পঅসস্ভবাং ন বক্তবাং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্টতে।” এ বিষয়ে আমব! 
ম্হামহোপাধ্যায় গণনাথ বাবুকেই সাক্ষী মানিতেছি, তিনি বাস্তরবিকই 
ধরন্ূপ করিয়াছিলেন কি না, অন্গ্রহপূর্বক জানাইয়! পাঠকগণের 
কৌতূহল নিবারণ করুন। 

১৯। €বঃ এ্রঃ আমরা ইতিহাস অস্থসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি 
বাস্তবিক সেন, দাস, গুপ্ত, দত, কর, ধর, চন্দ্র, নন্দী প্রভৃতি প্রাচীন বা 
আধুনিক বৈদ্যসমাজে প্রচলিত উপাধিগুলিই ব্রাহ্মণ সাধারণের প্রকৃত 
জাতীয় প্রাচীন উপাধি। লংস্কৃত কলেজের তৃতপূর্বব প্রিন্নিপান্ শ্রীুক্ত 
মহামহোপাধ্যায় আশুতোব শাস্রী মহাশয়ের এবং অন্যান্য অনেক টৈদিক 
ব্রাহ্মণের উপাধি 'ধর? | 
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লব প্ক্্য- সেন, দাস, গুপ্, প্রভৃতি উপাধি যে, ব্রাহ্মণ সাধারণের 
অথবা কোনও ব্রাহ্মণের আছে, 'ভাহা আনব! জানি না) বোধ হয় 
কেহই জান্নে না। কোথাও কোনও বাক্ষংণব উহার্দের কোনওটা 
থাকিলেই বা ইঞ্টোপপত্তি কি? বন্দ্যেপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়, 
চক্রবর্তী, শট্রাচার্ধ্য, বন্ধ, মিত্র, গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ উপাধি 
ভিন্ন, অন্যান্ত উপাধি দ্বার জাতিনির্ঘ কর! যায় না। যেহেতু 
বায়” উপাধি ব্রাহ্মণ হইতে বাণ্দি পধ্যন্ত নানা জাতিবই আছে? দেন-_ 
কায়স্বেরও ছেঃদান.্নাপিত, ঠকবন্ত হইতে চন্মকার পর্যস্ত 
অনেকেরই আছে (উত্তররাট়ীয় কায়স্থেরও আছে ); দর্ত--কায়স্থ, 
সারি, গদ্ধবণিক ও স্বর্ণবশিকেরও আছে; কব--কায়স্থেরও 
আছে ; ধর--স্থৃবর্ণবণিকেরও আছে; নন্দী--কায়স্ক, তিলী ও তাতীরও 
আছে। এ অবস্থায় এ সকল উপাধি দ্বার বৈস্তকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই 
বুঝিতে হইবে, ইতরঞ্জাতি বলিয়া বুঝ! হইবে না ইহার প্রমাণ কি? 

২০। ঢল ঞ্রঃ- একদিন বঙ্গে বৈদ্যের আনন ব্রাহ্মণের উচ্চে, 
পরে নানা কারণে ব্রাহ্মণের মধেই কিঞ্চিন্সাত্র নিয়ে, এবং অপর সকল 


জারতিরই উপরে প্রাতঠিত থাকায়, বৈদ্যগণ তাহাদের সামাজিক অবনতি 
'ভাতট। বুঝিতে পারেন নাই। 


ইহাও লকলের স্মরণ রাখা উচিত যে, বৈদ্যগণের “সেনশর্।” “দাশ- 
শরম!” প্রভৃতি বিশিষ্ট উপাধিই তাহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবে-- 
গপ্তান্ত উপাধি ভবিধ্যতে টৈশিষ্ট্য রক্ষা! করিতে পারিবে না। 

নব্য -গ্রবোধনীলেখক বৈদ্যের ত্রাঙ্গণত্ব-_ত্রাহ্গণাভিন্নত্ব-- 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াও চিরস্তন-সংস্কারবশে পুনঃপুনঃ ব্রাহ্মণ 
ভিন্নত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এখানেও “টবদ্যের আসন ব্রাঙ্গণের উচ্চে, 
ব্রাহ্মণেব মধ্যেই» এইবূপ লেখায় তাহার মতে9 বদ ও ক্রাঙ্গণের 
পার্থক্য পরিস্ফু১ট হইতেছে নাকি? 
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ধর” 


বৈদ্যের আনন কোন্‌ দিন ব্রাহ্মণের উচ্চে ছিল, এবং কোন্‌ দিনই 
ব1 ব্রাহ্মণের কিকঞ্চিন্সাত্র নিম্নে ছিল, তাহা ত কেহই জানে না, কোনও 
ইতিহাসে৪ পাওয়।যায় না। তবে যদি কোন৪ দিন কোনও “মেলা” 
গিয়া বৈদাগণ ত্রাহ্মণদিগের সহিত “নাগর-জোলা”য় ছুলিয়া থাকেন, 
তাহ! হইলে কথাটা সত্য হইতে পারে। 


অল্পদিন হইল, ঠবদ্য বড় কি কাম়স্থ বড়-_-এই লইয়া যখন আন্দোলন 
চলিয়াছিল, তধন৪ বৈদ্যেরা আপনাদদিগকে ব্রান্ধণ অপেক্ষা নিকৃষ্টই 
জানিতেন। ব্রাহ্ধণের সঙ্গে কখনই স্পর্দঘ/। করেন নাই। এখন হে 
হঠাৎ ব্রাহ্মণ হইতেছেন, ব্রাঙ্গণ অপেক্ষাও আপনাদ্দিগকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন, 
“অপর ব্রান্ষণের! ব্রাহ্মণ নামের অনধিকাবী” বলিতে সাহসী হইয়াছেন, 
এ আম্পদ্ধার, এ অমাঞ্নীয় ধষ্টতার সর্বপ্রধান কারণস্" অধ্যাপক মহাখর- 
গণের মুকতা, সামাজিক মহোদয়গণের উদাসীনতা, ব্রাহ্মণগণের উপেক্ষা, 
হিন্দু সংবাদপত্রসম্প'দক মহাশরদিগের নীরবতা এবং কতিপয় কাগুজ্ঞান 
রহিত অধ্যাপকের প্রশ্রয় প্রদান । 


সেনশঘ্মা ইত্যাদিকপ ' উপার্ণি বলিবাব কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
নাই, এবং ব্যবহারও নাই --ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। স্ৃতরাং এ দকল 
“বিশিষ্ট উপাধিই তীাহানের টৈশিষ্ট্য রক্ষা কবিবে” এ কথাট।| সত্যই 
বলা হইয়াছে; যেহেতু এরপ কিন্তুত-কিমাকার উপাধি দ্বারা সকলেই 
বুঝিতে পারিবে ঘে, বছ্যেরা "ভূ ইফোড়” ব্রাহ্মণ । 


২১? 6০2 ওর 2 - পল্লীগ্রামে ধন্্সঙ্গত সদাচার পালনে যন্দ 
কাহারও কোনও বিদ্ব উপস্থিত হয়ঃ ধবছ্যত্রাঙ্ষণ-সমিতির নিকট তুমছে 
সংবাদ জানাইলে তাহার ত্বরিত প্রতিকার (পুরোহিত প্রেরণাদি )করা 
যাইবে। শ্রীমদ্তগবদগীতায় ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন “নহি বল্যাণকৎ 
কশ্চিদ্‌ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি”- অর্থাৎ “করিলে কল্যাণ কাধ্য না হবে 


৬২ জাতিতত্ব। 


হুর্গতি 1” এ কথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। ভগ্বাক্য কখনই 
বিফল হইবে ন1। 
স্বক্কন্্য-কাহারও পুরোহিতের অপ্রাপ্ধি ঘটিলে, টবদ্যব্রাঙ্মণ- 
সমিতি অবশ্য বৈদ্য পুরোহিতই পাঠাইয়। তাহার কল্যাণ সাধন ও ছুর্গতি 
নিবারণ করিবেন (এইন্ন্তই এখন অনেক বৈছ্া কোমর বাঁধিয়া দশকন্ম 
শিখিতে লাগিয়াছেন )। কিন্ত ব্রা্ষণেতর কোনও দ্বিজাতিরই যাঁজন- 
কার্যে অধিকার নাই । যথা-- 
“অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথ|। 
দাঁনৎ প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌ কর্ধাণ্যগ্রজন্মনঃ ॥ 
ত্রয়ে। ধন! নিবর্তস্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি । 
অধ্যাপনং ষাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতি গ্রহ: ॥ 
বৈশ)ং প্রন্তি তথৈবৈতে নিবর্তেরন্লিতি স্থিতিঃ | 
ন তৌ প্রতি হি তান্‌ ধশ্ান্‌ মন্ুরাহ্‌ প্রজাপতিঃ ॥” 
( মনু ১০।৭৫-৭৮ ) 
অধাপন, অধ্যয়ন, যজনা, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ--এই ছয়টি 
ব্রাহ্মণের কাধ্য । ক্ষভ্রিয়ের পক্ষে তন্মধ্যে অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ 
নিষিদ্ধ । বৈশ্যের পক্ষেও সেইক্ধপ। 
অতএব বৈশ্য হইতে বৈশ্যাগর্ভজার্ত সাক্ষাৎ টৈেবশ্োরই যাজনকার্ধা 
যখন নিষিদ্ধ, তখন ব্রাহ্ষণ হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত বৈশ্যধর্ম। ( অর্থাৎ 
ভাক্ত বৈশ্য ) অন্বষ্ঠের এবং শুদ্র হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত শৃত্রধন্ম। ( অর্থাৎ 
প্রতিলোমজ অধম শুদ্র ) বৈচ্যের ত কথাই নাই ॥ অতীতকাল হইতে 
বর্তমানকাল পধ্যন্ত কোনও অগ্বষ্ঠ ও কোনও বৈদ্যকে যাজনকাধ্য করিতে 
কেহ কখনও দেখেও না এবং খোনেও না। অতএব তাহাদের দ্বার! 
কোনও জাতিরই--এমন কি, বৈগ্যদিগেরও পৌরোহিত্য করান শান্ত্পদ্মত 
নহে (মুচি ও চাড়ালেরও ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছেন, কেবল ভোম ও 


অন্বষ্ঠ ও বৈদ্য। ৬৩ 


যুগীব ব্রাহ্ষণপুরোহিত মেলে ন। বলিয়! তাহাদের শ্বজাতীয়েরাই পৌরো- 
হিত্য করে। বৈদ্য ত সেশ্রেণীর নছেন যে, নিজেরাই নিজেদের পৌরো।- 
হিত্য করিবেন)। বৈছ্যদিগের ১০ দিন অশোচ পালন, সেনশনম্থা 
ঈত্যাদিবপ নামোচ্চারণ, পক্কা্ দ্বার! শ্রাদ্ধকরণ ইত্যার্দি অভিনব প্রব- 
ভিত আচরণও শান্ত্রবিধির বাইভূতি। শ্রীমস্তগবদগীতায় ভগঙান্‌ যেমন 
"ন হি কল্যাণকুৎ কশ্চিদ্‌ হূর্গতিং তাত গচ্ছতি” বলিয়াছেন, তেমনহ 
আবার ইহাও বলিয়াছেন --“যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎস্জ্য বর্ততে কামকারতঃ। 
নস সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন স্থখং ন পরাৎ গতিম্‌ ॥*__ 

শান্ত্রবিধি ছাড়িয়া যে করে শ্বেচ্ছাচার। কোনো কার্য কতু নাহি 


সিদ্ধ হয় তার ॥ ইহকালে সখ নাহি পায় কদাচন। পরকালে সদগতি 
না লভে স্ইেজন ॥ 


অতএব প্রবোধনীলেখকের কথাতেই আমরাও বলি-_ 

“এ কথ! সকলেরই স্মরণ রাখ! উচিত। ভগবদ্বাক্য 
কখনই বিফল হুইবে না1৮ 

পশ্লিস্পে্ে অভুল্ল/- বৈষ্ঠপ্রবোধনীলেখক কোন্‌ বচনের 
কিবূপ অর্থ করিয়া বৈছ্ের ব্রান্মণত্ব গ্রতিপন্্ করিয়াছেন, পাঠক মহে"দয়- 
গণ এবং বৈদ্য মহোদয়গণও তাহ! দেখিলেন ও বুঝিলেন ত? 

“বদ্ধ প্রবোধনী* নামের অর্থ আমরা প্রথমে বুঝিয়াছিলাম--এই 
পুস্তিক! বৈছ্যগণকে তাহাদের ব্রাঙ্ধণত্ব প্রবোধন করিতেছে । এখন 
বুঝিতেছি--কেবল ভাহাই নহে; এই পুস্তিকা-লেখক বৈস্তকে শ্রুতি, 
স্থৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, ব্যাকরণ, অভিধান, আমুর্ধেদ প্রভৃতি 
সর্বশাস্ত্রেই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলিয়াও সাধারণকে প্ররকষ্টরূপে বুঝাইয়! 
দিতেছে । পূর্বোক্ত ম্মার্তপ্রবরের। তল্লিখিত শাস্ত্রীয় গ্রমাণাবলী ও যুি- 
সমৃহ অথগুনীয় বায়! কিসে হৃঘোধ করিয়াছেন, টস্থের ব্রাহ্মণৃত্বে কিসে 
নংসন্দেহ হইয়াছেন, কিনে তাহাদিগকে “আমাদেরই একজন” বলিয়! 


৬৪ জাতিতত্ব। 


নিঃসংশয়ে বুঝবিগ্নাছেন এবং কোন্‌ প্রমাণে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূুষণ €সনশশ্বা 
মহাশয়ের “ভগিনীদেব বিবাহ কাধ্যাদি করিয়াছি” লিখিয়। শ্নাঘা প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহ এখন বুঝাইয়৷ দিলে কৃতার্থ হইব। প্রবোধনী-লেখক 
শাস্ত্রীয় প্রমাণেই টবগ্যগণই প্রকৃত ক্রাহ্ষণপদবাচ্য, অপর ব্রাঙ্গণেরা 
ব্রাঙ্ষণ ন'মের অনধিকারী” লিখিয়াছেন ; স্থতরাং তাহার উদ্ধৃত 
শাস্ত্রীয় গ্রমাপাবলী অখগুনীয় বলিয়া হৃত্বোধ করিলে নিজেকেই যে অত্রান্ধণ 
হইতে হয়, পন্জর লিখিবাব সময় * বঙ্জদেশের অতি প্রসিদ্ধ স্মার্তশিরোমণি” 
স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এ কথাট! হৃত্বোধ কবেন নাই, ইহাই ছুঃখের বিষন্ব। 
টৈদাদিগের পুরোহিত ন মিলিলে, ষে “পপ্তিতবর” আনন্দের সহিত 
তাহাদের পৌরোহিত্য করিতে প্রস্তত হইয়াছেন, তিনি এইই একট! 
মহালাভজনক “একচেটিয়া” ব্যবসায়ের সুযোগ বুঝিয়া-_ 


"হীনসেবা ন কর্তব্য কর্তব্যে। মহদাশ্রয়ঃ | 
অজা সিংতপ্রসাদেন বনে চরতি নির্ভয়ম্‌ ॥” 


--এই নীতিটাকেই অবশ্ঠ গহামূত্র শ্রেরস্রী স্থির করিয়াছেন । 

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের উদ্ারতায় বিস্তামন্দিরসমূহ আপামর সাধারণের 
পক্ষেই অবাবিতদ্বাব হওয়াক্, পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ মহিমায় কেহ আর নিকুষ্ট 
হইয়া থাকিতে চাহে না। অনেকেই ত টবছ্যদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ 
করিয়াছেন; যাহাব। ক্ষত্রিয় ও ৫বশ্ত হইয়াছেন (সম্প্রতি বাগ্দিরাও 
ব্যগ্রক্ষত্রি্ হইয়। উঠিয়াছে ), আরও চক্ষু ফুটিলে তাহারাও যে উতকুষট 
ব্রাহ্মণ হইয়া দাড়াইবেন, এমন আশাও কর যাইতেছে । স্থৃতরাং অতঃ- 
পর প্রকৃত ত্রাহ্ষণগণ কাণে কড়ি না ঝুলাইলে উহাদের সহিত তাহাদের 
পার্থক্য বুঝ! যাইবে না। 

(৫ম পরিচ্ছেদে ইহার উপসংহার জুষ্টব্য ) 
ইতি জাতিতত্বে বৈদ্ভজা তিতত্বনির্ণর নামে প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। 





ন্ৰিতীম্স পল্লিচেন্ভচ । 
যোগী (যুগী) 


ধাহারা ফে।গচধ্য| করেন, তাহারা যোগী--এ কথা শান্জেও আছে, 
জানেনও সকলে । “যোগী” বলিয়! যে কোনও জাতি আছে, তাহা 
আমর! কম্মিন কালেও জানিতাম না, কোনও প্রাচীন লোকের মুখেও 
শুনি নাই; কোনও শান্ত্রেও দেখি নাই। "ষুগী” জাতি শুনিয়াছি এবং 
চক্ষেও দেখিয়াছি । 

লোকে “যুগী জোল1” বলিয়া থাকে। উভয়েরই বৃত্তি--স্ুল-বস্ত্র- 
বয়ন এবং উভয়েই অন্পৃশ্য জাতি বলিয়া হিন্দুসমাজে পরিচিত ও প্রদিদ্ধ। 
প্রভেদ কেবল-_যুগী হিন্দু এবং জোল! মুললমান। উচ্চশ্রেণীর মুনলমান- 
দ্বিগের সহিত জোলাদিগের আহার-ব্যবহাব নাই। হিন্দুর্দিগের মধ্যে 
ষুগীরাও সেইরূপ । তাহার স্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকাঙ্জনে অসমর্থ হইয়া, 
"যোগ-পাটা” ধারণ করিয়া সময়ে সময়ে ভিক্ষাও করিত বলিয়া “গেয়ে! 
যুগী ভিথ. পায় না” বলিয়া একটা প্রবাদও আছে। 

যুগীদিগের মধ্যে ধাহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, তাহার! এতকাল ন্বতঃ 
পরতঃ যুগী বলিয়! পরিচিত * হুইয়াও, এক্ষণে একটা দল বাধিয়। 
যুগীকে “যোগী” করিয়া, আপনাদিগের ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপাদন করিতেছেন এবং উপবীতধারণও করিতে আরম্ত করিয়াছেন । 
তাহারা তৎসম্ব্ধে ষে সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমার 
অভিমত জ্জানিবার জ্ন্ত যে কয়েকখানি পুস্তক পাঠাইয়াছেন, তন্ুধ্যে 
প্রন্থরেশচন্্র নাথ মজুমদার কর্তৃক সংগৃহীত প্রাজগ্তরু যোগিবংশে” 
অনেক প্রমাণ এবং বছ মনীষীর মন্তব্য সংগৃহীত হুইয়াছে। অতএব 
তাহারই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। তাহাতে আছে-- 

গু 
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১? কলিকাতা নিউ ইগ্ডিয়ান স্কুল হইতে ১২৯৬ সালের ৭ই পৌষ 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ কবিরত্ব মহাশয় লিখিয়াছেন__“যোগী জাতি 
রুদ্রবংশীয় ত্রাহ্মণ ও পূর্ব ইহার৷ যজ্ঞোপবীত ধারণ ও যাজনাদি কাধ] 
করিতেন। বঙ্গেশ্বর বল্লালের ক্রোধে পতিত হয়া এ সকল পরিত্যাগ 
করিতে বাঁধ্য হইয়াছিলেন।” ইতি 

শ্নতুক্বা-যাহার এই মন্তব্য, আমিই সেই ব্যক্তি। আমি 
কিছুকাল উক্ত স্কুলে অধ্যাপন। করিয়াছিলাম বটে) কিন্তু ১২৯৬ সালের 
পৌধ মানে এ স্কুলে ছিলাম কি না) তাহ! ম্মরণ নাই। তবে ইহা! অত্রাস্ত- 
রূপে ম্মরণ আছে যে, একশ পত্র আমি কাহাকেও কখনও লিখি নাই। 
যেহেতু কুদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ আমি ত আমি--আমার চৌদ্দপুরুষেও--কখনও 
শোনেন নাই । তত্তিন্, এরূপ ভাষা ৪ আমার ভাত দিয় বখনও বাহির 


হয় নাই। 
আরও কয়েকজন পণ্ডিতের এক্ধপ মন্তব্য আছে, সেগুলেও এঁবূপ 


কি না, জানি না। 

২। কলিকাতা সিটা কলেজের তৃত্তপূর্বব সংস্কৃতাধ্যাপক এবং রংপুর 
জেলার তাজহাটার মহারাজের ব্রঙ্গোত্তরভে!গী পণ্ডিত গ্রবর শ্রীযুক্ত রাম- 
গোপাল দেবশন্মা স্বৃতিরত্ব মহাশয় লিখিয়াছেন_-.."গীতায় লিখিত 
“শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগত্রষ্টোইডিক্জায়তে । অথবা যোগিনামেব 
কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। এভদ্ধি ছুলভতরং লোকে জন্ম ষদীদৃশম্‌ ॥” 

( অর্থাৎ যোগত্রষ্টের৷ পবিত্র ধণীর কুলে অথবা জ্ঞানী যোগিদিগের বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন, কারণ ইহলোকে এরূপ বংশে জন্মলাভ করাও স্ুছুলভ। 
এই ক্লোকের স্বারাও ইহাদের প্রাচীনত্ব ঘোষণা প্রয়োজধু করিতেছে। 
বিবেচন| করিয়া দেখিলে, যদি যোগিদিগের বংশ প্রয়োজনবহিভূতি 
হইত, তাহ! হইলে উল্লিখিত শ্লোকের কোন সার্থকতা থাকিত না। 
বশ্ভন্ব্য-গীতার এ শ্লোকটি যে যোগী অথাৎ ষুগী জাতির গ্রাচী- 
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নত্ব ঘোষণ! করিতেছে, যুগীবংশে জন্ম গ্রহণ কর! যে ছুলভতর, যোগ- 
রপ্িগেব জন্ম গ্রহণের জন্যই যে যুগী জাতির স্থটি প্রয়োজনীয় হইয়াছিল, 
এবং এ শ্লোকে যোগীর অর্থ যুগী না বলিপে যে উহার সার্থকতাই থাকে 
না-_ইহা পঞ্জলেখক স্থততীর্থ মহাশয় এবং বাঁহাবা সাধারণের সমক্ষে 
গ্লাঘার সহিত এ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার! নিঃস'শয়ে বুঝিলেও, 
অগ্ত কেহ বুঝেন নাই ও বুঝিবেনও না, বরং লেখক ও প্রকাশককে 
সকলেই উপহাস করিতেছেন ও করিবেন। আন্বকাশ আবালবৃদ্ধ- 
বনিতা সকলেই প্রায় গীচাব ৮চ্চা করিয়া থাকেন , স্থৃতরাং উহার 
প্রকৃত অর্থ কাহাকেও বুঝাইয়। পিবাব প্রয়োজন যনে করি না। 

৩। (ক) আগমস"হিতার পিখিত আছে যে, ঈশ্বর হইতে যে 


'যাগীর উতৎপস্তি ভয় তিনিহ একাদশ রুদ্র বলিয়া পরিচিত | ভাহার 
পুত্র বিন্ুনাথ, এই বিন্দুনাথ মহাযষোগী ছিলেন। বিন্দুনাথের গুরসে 
"দ্রকুলপ্রকাশ$ আদিনথের প্রক্কাশ হয়। ক্রমে এই বশে সিদ্ধ 
"গাবক্ষনাথ, মীননাধ, ছায়ানাধ ও সত্যনাথ জন্মগ্রহণ করেন। 

(খ) মহাবিরাট তন্ত্রে মভাঈদেব পার্ববসীীকে সম্বোধন করিয়। 
বলিয়াছিলেন, হে বরাননে । আনি সত্য করিয়া বপিতেছি, অবধোৌত 
সাক্ষাৎ আহার সদৃশ। তেহ অবৃশৌতেব ওবসে খোগীবংশ সমুত্ণন 
হইয়াছে । এই জগ্ক যোগীবংশ শ্রেষ্ট বঙ্গিয়া পরিগণিত । 

গে) ভোজপ্রবদ্ধে--অবধৃ হহতে ব্রাহ্মণীব গভে নাথবংশের 
উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্মণেব ভ্তায় দশবাব্ধি ইহাব অশৌচ ব্যবস্থা হইয়। থাকে । 

(ঘ) বল্লাক্খ্বিতে-_-মহন্‌ রুদ্রেব গুবসে স্য্যবতীব গে বিন্দু, 
নাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদিগেব (মহান ও ্ুষ্যবণীর) 


এবং সেই যোগনাথ (বিল্দুনাথ ) হুহতে নাথব'শ বিস্তারত হইয়। 
পড়য়াছে। 


(ড) শাতাতপসংহিতায়্-_ অবধৌত সাক্ষাৎ শিবের সদৃশ । সেই 
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অবধৌতের ওুরলে সমৃৎ্পন্ন বলিয়াই যোগী নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং 
তাহার! শিবগোত্র হইয়াছে । তাহাদিগের নামের শেষে নাথ শব 
প্রযুক্ত হয়। ইহারা বিপ্রাণীর গর্ভে সঞ্জাত, এই হেতু জন্মমরণাদিতে 
দশরাত্র অশৌচ গ্রহণ করে। 

(5) পরাশরসংহিতার-ত্রান্ষপ্যামবধূতাচ্চ নাথঃ সম্ভত এব হি। 

ব্ভভন্নবা-্শাতাতপ ও পরাশরের সংহিতায় এরূপ কথ! নাই, 
এবং থাকিতেও পারে না । পূর্বোক্ত গীতাপ্লোকের অর্থের ন্যায় কোনও, 
স্বৃতিতীর্থ এ কথা বলিয়৷ টাহাদিগের ভ্রান্ত ধারণ জন্মাইয়া দিয়াছেন। 
আগমসংহিতা ও মহাবিরাটতস্ত্রের নামও ত আমর শুনি নাই । ভোজ- 
প্রবন্ধ ও বশ্তালচরিত অতি আধুনিক গ্রস্থ। তাহার্দের উক্তি প্রমাণ 
বলিয়া গণ্য হইতে পাবে না। তছুপরি এ সকল উক্তির ”পরম্পর সাম- 
পন্তও নাই। পরস্তএ সকল প্রমাণে নাথবংশেরই যোগিত্ব গ্রতিপক্জ 
হইতেছে ; বিশ্বাস, মজুমদার, রাগ, সরকার প্রভৃতি বংশ কিরূপে যোগী 
হইল? দণ্তী, সন্ধ্যাসী, যোগী, ত্রহ্মচারী প্রভৃতি এক-এক সম্প্রদায়ভূত্ত 
ব্যক্তিদিগের নামে আশ্রম, আনন্দ, নাথ প্রভৃতি ব্যবহৃত হুইয়। থাকে; 
যেমন--শিবাশ্রম, জানানন্দ ইত্যাদি । মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতিও 
সেইরূপ। নাথ তাহাদের নামেরই অংশ; উপাধি নহে। গোরক্ষনাথ 
প্রভৃতি যে, জাতিতে যোগী ব! যুগী ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই । 

৪। পুরাণের মতে যেমন ক্রাঙ্গণাদি চারি বর্ণ ঈশ্বরের অঙ্গ হইতে 
উৎপন্ন, যোগী জাতিও সেইরূপ তাহার ললাট হইতে উৎপন্ন; স্থৃতরাং 
তাহার! প্রথম বর্ণের অন্তর্গত যোগধশ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ । 

ব্রত্ভনল্্য- শ্রমস্ভাগবতের ৩1১২৪--১২ ক্লোকে উক্ত হইয়াছে-_ 
ব্রহ্মার ভ্রমধ্য হইতে নীললোহিত উৎপন্ন হইলেন। জাতমাত্র রোদন 
করিয়াছিলেন বলিয়! তাহার নাম কুদ্র হইয়াছিপ। ব্রপ্ধার আদেশে 
হুষিকরণার্থ একাদশ স্থানে অবস্থিতি করিবার জন্ত তাহার একাদশ 
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সৃত্তি ও একাদশ নামও হইয়াছিল ; যথা-_মন্থা, মন্ত্র, মহিনস, মহান্‌, 
শিব, খতধবজ, উগ্ররেতাঃ, ভব, কাল, বামদেব, ধৃতব্রত। ব্রদ্ষারই 
মানসোৎপন্ন তৎপত্বীগণের নাম--ধী, ধৃণ্তি, রসলা, উমা, নিষুৎ, সর্পিঃ, 
ইলা, 'অম্বিকা, ইরাবতী, ম্বধা, দীক্ষা । তছুৎপন্প পুক্রগণ জগং ধ্বংস 
করিতে প্রধৃত্ত হইলে, ব্রদ্ম। ভীত হইয়। রুদ্রগণকে এরূপ স্ষ্টি ফ্রিতে 
নিষেধ করিয়! তপস্যা করিতে আদেশ করায় তাহার। তাহাই করিতে 
লাগিলেন। এ একাদশ রুদ্রের নধ্যে মহান্‌ কত্রের পত্বীর নাম 
যে স্ুষ্যবতী ছিপ, তাহাদের পুত্রের নাম যে যোগনাথ বা বিন্ুনাথ, 
এবং সেই বিন্দুনাথ হইতেই সে “যোগী” বংশেব উৎপত্তি--এমন 
কথা অর্বাচীন “বল্লালচরিত” ভিন্ন আর কোনও গ্রন্তে (অর্থাৎ পুরাণাদি 
কোনও শাস্ত্রে ৯ নাই। 

শ্রীমন্ভাগবত্ের ৩ স্বদ্ধ, ১২ অধ্যায়ে আছে-_ত্রদ্গাব অন্ধুষ্ঠ হহতে 
দক্ষ, নাভি হইতে পুলহ, কর্ণ হইতে পুলস্তা ইত্যাদিবূপে বহু অঙ্গ হইতে 
রহ ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। [কস্তু ততৎ নামে কোনও বর্ণ ঝা 
জাতির উল্লেখ নাই। তবে*ললাটোৎপন্ন* কুদ্রবিশেষের বংশ একট। 
জাতি কিরূপে হইল? এবং ললাটোৎপন্ন যোগী মুখোৎ্পন্ত্র ব্রাহ্মণ 
রর্ণের অস্তর্গতই বা কিবূপে হইতে পারে 

ডে। যোগী জাতি সন্করবর্ণ নহে। ইহা অতি প্রাচীন জাতি। 
“ত্রাঙ্মণীযু চ জাতানামশৌচং ব্রহ্মবন্তবেৎ। যোগিনাঞ্চ গৃহস্থানামশৌচং 
দশরান্রকম্‌* বললালচরিতের এই বচনে 'যোগিনাং চ” এই চি" শব্ধ 
দ্বার সঙ্করবর্ণ হইতে যোগীদের পার্থক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

স্বন্ডন্ম্ব।- শাস্ত্রে যোগী বা যুগী বলিয়া কোনও জাতির উল্লেখ 
শাই। তাহাদেরই উদ্ধত বিরাটতন্্রান্দির মতে অবধৃতের ওরস ব্রান্ষণীর 
গর্ভে উৎপন্ন হওয়াম্ম যোগী জাতির বর্ণসন্করত্বই সিদ্ধ হইতেছে । ভোজ- 
গ্রবন্ধ ও বল্লালচরিত খধিপ্রণীত নহে যে, তদীয় ব্যবস্থান্ছসারে দশবাত্র 


৭৬ জাতিততৃ। 


অশৌচগ্রহণ কর যাইতে পারে। যোগী জাতি অতিপ্রাচীন ও মূলবর্ণ 
হইলে মন্বাদিশান্ত্রে নিশ্চয়ই উহার উল্লেখ থাকিত। তির প্রাবস্ত 
হইতেই সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হয় নাই। বহুকাল পরে ক্রমশঃ হইয়াছে; 
এখনও কত নৃতন নৃতন হইতেছে । মন্থুর বা বেদব্যাসের সময় যুগী 


জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল কি না, তথ্িয়ে সন্দেহ আছে । মন্থু কতক- 
গুলি সন্কর জাতির উল্লেখ করিয়। শেষে বলিয়াছেন-_ 


“যখৈব শান ব্রাঙ্মণ্যাং বাহ্‌ং জন্তং প্রস্থয়তে। 
তথা বাহতরং বাহশ্চাতুর্কণেয গ্রস্থয়তে ॥ 
প্রতকৃলং বর্তুঘানা বাহা। বাহৃতরান্‌ পুনঃ। 
হীনা হীনান্‌ প্রস্থযস্তে বর্ণান্‌ পঞ্চদশৈব তু ॥৮ 
( ১৯*।৩০স্৮৩১) 
শূদ্র যেমন ব্রাঙ্ষণ।ঙে চগালবপ বাহ ( অর্থাত গ্রামেপ বহির্ভাগে বাম 
করিবার যোগ্য ) জাতি উৎপাদন করে, সেইরূপ এ বান্ধজাতি চাতুর্ববর্ণা- 
স্ত্রীতে আত্মাপেক্ষা বাহৃতর জাতি উত্পাদণ করিয়া থাকে। বাহ 
জাতিরা আবার প্রতিলোমজ পঞ্চদশপ্রকা্ এবং হীন জাতিরাও প্রতি- 
লোমজ পঞ্চদশপ্রকার জাতি উত্পাদন করে। 
বেদব)াসের সময়ে সন্করজ্ঞাতি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি 
মহাভারতে ১৪৪ প্রকার সঙ্কর জাতির উল্লেখ করিয়৷ পরে বলিয়াছেন-- 
"চতুর্ণামেব বর্ণানাং ধন্মো নাস্তান্ত বিছ্যাতে। 
বর্ণানাং ধর্মহীনেষু সংখ্যা! নাম্তীহ কস্যচিৎ ॥ 
( অনু, ৪৮।৩০ ) 
শাস্ত্রে ব্রহ্ষণাদি চতুর্বর্ণেরই ধর্ম বি'হত হইয়াছে। নস্কর জাতির 
ধর্নিয়ম৪ নাই এবং তাহাদের সংখ্যারও ইমুতা নাই। 
এইজন্তই চগ্ডালাদি বাহ ও বাহেতর জাতির মধ্যে পুরুষপরম্পরায় 
১০ দ্দিন অশৌচপালন, বিধবা ও সধবার পত্যস্তর গ্রহণ ইত্যার্দি অশ- 


যোগী বা ধুগী। ৭১ 


স্্ীয় আচরণ দেখ। যায়। যুগীরও সেইবপ। কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে 
কুর্মি, কাহার, চামার প্রভৃতি জাতির। দশম দিনেই অশৌচান্ত ও আদ্- 
শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে । শগবান্‌ মন্গও বলিয়াছেন-_ 


“লোকানাস্ত বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহ্‌রুপাদতঃ। 
ব্রা্মণং ক্ষাত্রয়ং নৈশ্ত* শুদ্রঞ্চ নিরবর্তঘৎ ॥ 
সর্বস্থাস্ত তু স্গন্ গুপ্তযথং স মহাছ্যাতিঃ। 
মুখবাহুরুপজ্জানাং পৃথকম্মাণ্যকল্পয়ৎ॥” (১। ৩১৯৮৭) 
অর্থাং ব্রন্ম। ম্বীয্জ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে শত্রিয়, উরু হইতে 
বৈশ্য এবং পাদ হইতে শুদ্র সি করিয়া, সমগ্র হষ্টির রক্ষা্থ তাহাদিগের 
পৃথক্‌ পৃথক্কশ্ম নিরূপণ করিয়াছেন । 


ইহা৷ দ্বারাও জ।ন। যাইতেছে, ঈশ্বরের ললাট হইতে যাহার উৎপত্তি, 
সে কোনও বর্ণ ব জাতি নহে, এবং তাহার ধশ্মকর্মও শাস্ত্রে উক্ত হয় 
নাই (স্থতরাং তাহার। স্বেচ্ছাচারেই ধন্মকম্্ করিতে পারে )। 

৬ স্বনামধন্ত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ প্রাচাবিদ্যার্ণব সন্কলিত 
“বিশ্বকোষ” হইতে উদ্ধত-- 

«“যোগী--বঙগবাসী হিন্দু, জাতির শ্রেণীবিশেষ।**গ্রাচীনততম 
পুরাণ ও স্মত্যাদি শাস্ত্রে এই জাতির উৎপত্তিবিষযয়ক কোন উল্তেখ ন। 
খাকিলেও বর্তমান শক্ষিত ষোগী সম্প্রদায় **যোগপরায়ণ একাদশ 
রুদ্র হইতে মহাযোগী ও বিন্দুনাথাদ্ির জন্ম ম্বীকার করিয়। 
নাথবংশীয় ষোগীগণ হইতেই বাঙ্গালার যোগীদিগের উৎপত্তি স্বীকার 
করিয়া থাকেন।” 


ম্বতভক্ম্নয- নগেজ্জ বাবু বহুশান্ত্র আলোড়ন করিয়া বিশ্বকোষে 
ঘুখন এরূপ লিখিয়াছেন, এবং *যোগিবংশ”-সঙ্কলগ্িতা যখন উহ্াই 


প্‌ জাতিতত্ব। 


প্রমাণরূণে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন যোগী অতি প্রাচীন জাতি কিরূপে 
প্রতিপন্ন হইল? 


৭1 স্থগ্রসিদ্ধ *“সপ্ীবনী* পত্রিকা (১৩০৩ সাল ) হইতে উদ্ধংত-_ 

যোগী মাত্রেরই “শিব* বা অনাদি গোআ এবং যোগিনী অর্থাৎ যোগী- 
দিগের স্ত্ীমাত্রেরই “কাশ্যপ” গোত্র। শিবগোত্রের প্রবর ৫টী, যথা-- 
শিব, শভু, সরজ, ভূধর এবং আপ্লবৎ; আর কাশ্যপ গোত্রের প্রবর 
৩টী, যথা--কাশ্যপ, অপ্মার, নৈঞব। 

লবল্ভলন্থ্য--সতীবনী কোন্‌ শাস্ত্রে শিব গোত্র ও তাহার এরূপ 
গ্রবর পাইয়াছেন. শাস্থার উল্লেখ করেন নাই । আশ্বলায়ন) আ-শত্ত্বঃ 
বৌধায়ন প্রভৃতি মহর্ষিগণের স্থঙ্জগ্রস্থে এবং ধশ্মপ্রদীপাি প্রাচীন নিবন্ধ - 
গ্রন্থে গোত্র-গ্রবরনিণয়ে শিব গোত্রের, সুতরাং তাহার " প্রবরেরও 
কোনও উল্লেখ নাই। প্রথম পরিচ্ছেদ বলিয়াছি, যেকোনও বংশের 
আদিপুরুষ ব্রাহ্মণকেই গোত্র বলে স্থতরাং শিব, বিষু প্রভৃতি দেবতারা 
কাহারও গোত্র নহেন। বাৎশ্য ও নাবর্ণ গোত্রের পঞ্চ প্রবরের মধো 
“আপ্রবান* খধির নাম আছে (মৎপ্রণীত আহিককৃত্যে ষজ্ঞোপৰীত- 
ধারণের টিপ্নী দ্রষ্টব্য) তাহাকে বিকৃত করিয়। ইর্দনীং অনেকে 
“আপু,বৎ” বলিয়া থাকেন; সব্ীবনী আনার তাহাকেও বিরুত করিয়। 
“আপ্রুবৎ” লিখিয়াছেন। কাশ্যপগোত্তরের প্রবর অঞ্সার নহে ; আবৎসার। 

কবিবর ভারতচন্দ্র গৌরীসম্প্রদানকালে ব্রহ্মার মুখ দিয়! মহাদেবের 
পিত্রাদি তিন পুরুষের নাম, গোত্র ও প্রবর বলাইয়াছেন-_- 


*ল্মুরহর বর, বরপিত! পুরহর। 
পিতামহ মংহর, গ্রপিতামহ হর ॥ 
শিব গোত্র, শু শর্ব শঙ্কর প্রবর। 
শুনিয়া বিধিয়ে চাছি হাসিলেন হর ॥* 


যোগী বাযুগী। ৭৩ 
সপ্তীবনীর উক্তিও সেইরূপ হইতেছে। 


প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, ব্রাক্ষণ ভিন্ন আর কোনও জাতির গোত্র 
থাকা সম্ভব ন] হইলেও শান্ত্রানুনারে তাহাদের পূর্ববপুরুষীয় পুরোহিত 
ব্রাহ্মণের গোত্রই গোত্র জানিতে হইবে ॥ অন্তান্ত সকল জাতির সেইব্দপ 
গোত্রই চলিয়া আদিতেছে। কিন্তু হাড়ি (ডোম) ওযুগী জ্ঞতি হিন্দু 
হইলেও, পাতিত্যের ভয়ে কোনও ব্রাহ্মণ কম্মিন কালেও তাহাদের 
পৌরোহিত্য করেন না। অগত্য। তাহাদের হ্বজাতীয়েরাই তাহাদের 
পৌরোহিত্য করিয়া থাকে (তাহারাও লিখিয়াছেন_-প্বিবাহকালে 
তাহাদের স্বশ্রেণীর কোন ব্যক্তি পৌরোহিত্যে ব্রতী হয়*); এইজনুই 
একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে--. 


"হাড়িগুগী বামন। তিন জাতি আপন আপন।॥” অথাৎ হাড়ির 
পুরোহিত হাড়ি, যুগীপ পুরোহিত যুগী, এবং ব্রাহ্মণের পুরোহিত ত্রান্ষণ। 


কোনও ব্রাহ্মণ কম্মিন কালেও যখন যুগীর পুরোহিত ছিলেন না, 
তখন যুগীদ্দিগের গোত্রই নাই | সেই যুগীরা এখন যোগী ও ব্রাহ্মণ 
হইয়! ক্রাহ্মসম্পা্দিত “সঞ্ীবনী” পত্রিকার ব্যবস্থানুসারে এরূপ গোত্র- 
প্রবর বলিয়া বিবাহাদি কাধ্য সম্পাদন করিতেছেন! 


শান্রমতে শুদ্র ভিন্ন আর কোনও বর্ণেরই সগোত্রে ও সমানপ্রবরে 
বিবাহ হইতে পারে না, এবং পাণিগ্রহণে সপ্তুপদী গমনের ( ম্তাস্তরে 
চতুর্ধাহোমের ) পর কন্যা পতিগোত্র গ্রাঞ্ধ হইয়া থাকে। যোগী 
ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত হইলে এবং তাহাদের পুরুষমাজ্রেরই শিব গো 
ও শিব শস্ভু গ্রভৃতি একই প্রবর হইলে সগোত্রে ও সমানপ্রবরে কিরূপে 
বিবাহ হয়? এবং পতির শিবগোত্র ও পত্বীর কাশ্যপ গোত্রই ব1 
কিব্ূপে হইতে পাবে? 


৮৮ “ইতিহাস ও আলোচনা” (শ্রাবণ ১৩২৮) হইতে উদ্ৃত-_ 


৭৪ জাতিতত্ব। 


নাথধশ্ম ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার। এই 
নাথধর্মম “নাথ উপাধি* বিশিষ্ট যোগী * জাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়া একদা 
সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল) 


* লেখক অনেক স্থলে “যোগী” শব্দের পরিবর্তে বুগী লিখিয়াছিজেন । "যুগী” শব্দ 
যে অশুদ্ধ, বোধ হয় লেখক মহাশয়ের তাহা জানা নাই। 

বক্তন্ব্য-লেখক মীননাথ, গোরক্ষনাথ গুভতির প্রচারিত 
ধন্্মকেই “নাথধশ্ম” এবং তাহাদিগকেই যোগী বলিতে গিয়াও যুগ্গীদিগের 
পক্ষাবলঘ্ঘন করিয়া, যুগীকেই সেই যোগী বলিয়াছেন । তখাপি 
চিরন্তন অভ্যাসের বশে সর্বত্রই “যুগী” লিখিয়াছিল্ন, সংগ্রাহক তাহ! 
সংশোধন কবিয়া “যোগী” লিপিয়াছেন এবং যুগী শব্ধ অশুদ্ধ বলিয়া 
টিপ্ননী করিগাছেন। 


পৃর্ধেই বলিয়াছি, যুগী বা যোগী বণিয়। কোনও জাতি কোনও 
শান্্রেই উললিধি্ নাই । সকল সংভ্ঞা। শব্দের ব্যুৎপত্তিও হয় না। ভর্বব.. 
ভট্টোভি, কৈয়ট সায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন পণ্তিতগণের ঘষে সকল নাম 
ছিল, তাহাদের কোনও বুৎপন্তি নাই। শ্রস্ত্রেক্ত বেণ, মার্গব, আহি- 
গ্তিক গুভূতি এবং শাস্ত্রান্থক্ত বাগ্দি, ভোম, কাওরা, কুর্শি প্রভৃতি জাতি- 
বাচক শব্দের৪ কোনও ব্ুযুৎপত্তি কর! ধায় না। তাই বলিয়া কি 
উহাদিগকে অশুদ্ধ শব্দ বলিতে হইবে এবং উ্বাদদের সংশোধন করিয়। 
অন্য শব্ধ ব্যবহার করিতে হইবে? সেরূপ করিলে উহার কি তত্তৎ 
ব্যক্তির ও তত্তৎ জাতির বোধক হইতে পারে? বিশেষতঃ যুগী শব্দের 
যখন ব্যুৎপাত্ত আছে, তখন উহ অশ্তুদ্ধই বা কিনে? নিকষ্ট-জাত্যুৎ্পনন 
শিক্ষিতে ব্যক্তিগণ এক্ষণে স্বজীতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্ত বৃপ্তি 
অবলম্বন করিলেও যুগী জাতির চিরস্তন বৃত্তি বস্ত্রবয়ন। এখনও পল্পী- 
গ্রামের অনেক অশিক্ষিত যুগী এ বৃত্তি করিয়াও থাকে। 

শযানাদালে যুগঃ পুংসি” (অমর ), “যুগে রথহলাদ্যঙ্গে* ( মেদিনী ) 


যোগী বা যুগী। ৭৫ 


'অর্থাৎ শকটের অঙ্গ (জোয়াল ), লাঙ্গলের অঙ্গ (ঈশ), “মাদি' পদে 
তাত্েরও এপ দণ্ডাকৃতি অঙ্গ (গুটী ও পাটি) ইত্যাদিক্ষে যুগ বলে। 
যার তন্ত্র ( তাত ) আছে, দে যেমন তন্ত্রী (তাতী), সেইরূপ যার যুগ 
( গুটী ও পাটা ) আছে, সে যুগী। 


শিক্ষিত যুগীদিগের অনুকরণে অশিক্ষিত যুগীরাও এখন “যোগী” 
হইয়। ব্রাহ্মণত্ব লাভের চেষ্ট। করিলে ক্রমশঃ বেদের! বেদী এবং তে- 
রেরা “তেয়াবী* হহয় ব্রাহ্মণত্বের দাবি করিবে না কেন? 

৯ (ক) রাজা বল্লালনেনের পিতৃশ্রাঙ্ধে যোগীরা দান গ্রহণ 
না করায় তিনি কুদ্ধ হইয়! আদেশ কবিয্াছিলেন--«“আগ্ভ হইতে ষাহার। 
ইহাদের সহিত এক আসনে উপবেশন, হহাদের দান গ্রহণ, পুজ্জা, 
পৌরোহিতা প্রন্ততি করিবে, তাহারাও পাতত হইবে।” এই আদেশ 
অবিলম্বে সর্বত্র প্রচারিত হইল। অনস্তর যোগীর] বাজ্জা কর্তৃক দগ্ডিত 
হইয়া অংনকেই তাহার রাজা হইতে পলায়ন করিল) ফেহ কেহ ব| 
গুপ্তভাবে অতিকষ্টে তথার বাস করিতে জাগিল। মার কতকগুলি 
যোগা যোগপট্র প্রভৃতি জান্চিচিহ্ন *প্বিত্যাগ করিয়া! জাতীয় ব্যস! 
পরিহার পূর্বক নানাবিধ জীবিকার উপায় অবলম্বন করিল; এব" অন্ব- 
ভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নীচ জাতির মত হইয়া! গেল। 

(খ) বাঙ্গালা দেশে তৎকালে যোগী ভিন্ন আর নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ ছিল 
না বলিয়। কান্থকুজ হইতে ব্রাঙ্মণ আনাইয়, বৃদ্ধাবস্থায় বল্লাল সেন 
একটা যজ্ঞ করিয়াছিলেন । সংপাত্রে দান করিলে অনন্ত ফল হয়, এই 
হেতু যোগীদিগকে উহার দান গ্রহণ করিতে অন্থুরোধ করেন। যোগীব 
সে দানও গ্রহণ করেন নাই। পূর্বে পিতৃশ্রান্ধের দান গ্রহণ লা করায় 
রাজ! যোগীদিগের উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন, এক্ষণে যজ্ঞের দান গ্রহণ করি- 
তেও অস্বীকার করায় আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তদুপরি ব্রাহ্মণ- 
দিগের অপেক্ষা যোগীদ্দিগের সম্মান অধিক থাকায়, তাহার! যোগীদিগের 


শ৬ জাতিতত্ব। 


প্রতি ঈর্ধযাহ্িত ছিলেন। এক্ষণে স্থযোগ বুঝিয়! রাজার প্রিয়পাজ 
হইবার জন্ত তাহাকে উত্তেজিত করায়, রাজা যোগীদিগের যাবতীয় বৃতি 
কাড়িয়া লইলেন এবং ফোগীদিগের উপর ব্রান্ষণদের আধিপত্য স্থাপন 
করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন যোগীরা ক্রোধভরে স্বস্ব যন্ঞহৃ্র ছিন্ন 
করিয়া রাজকে এই অভিশাপ দিলেন যে, যত দিন তোমার বংশ নির্ববংশ 
না হয়, তাবৎ কাল আমরা এবং আমাদের বংশীয়ের৷ কেহই যজ্তহথজ 
ধারণ করিবে ন|। 

ননজ্তুল্য ইহাই হইল তাহাদের এতকাল পইতা। না থাকার ইতি- 
হাস। উল্লিখত উক্তি দ্বার! ব্যক্ত হইতেছে, যোগী ৭ ব্রাহ্ষণ পৃথক্‌ 
জাতি। তবে যোগীরা ব্রাক্ষণবর্ণের অন্তর্গত কিরূপে হইল? 

বল্লাল ইত:পূর্বে পিতৃশ্রান্ধ উপলক্ষে যোগীদিগকে স্মাজচ্যুত 
করিয়াছিলেন, সংপাত্রে দান করিয়া অনন্ত ফল লাভের কামনার আবার 
সেই যোগীদিগকেই যজ্ঞের দান গ্রহণ করিতে অন্থরোধ করিয়াছিলেন, 
ইহ! ঝড় বিচিত্র কথা ! 

রাজার পিতৃশ্রাঙ্ছের পরেই ত যোগীরা-তাহার রাজ্য ছাড়িয়া 
পলাইয়াছিল (ছুই পাচ জন যাহার! ছিল তাহার! ত গুপ্তভাবে অর্থাৎ ছন্প- 
বেশে ছিল এবং অনেকে নীচ জাতির মত অর্থাৎ যুগী হইয়া বাস করিতে 
ছিল), তবে রাজা যজ্জের দান দিবার জন্য তাহাদিগকে কোথা হইতে 
পাঞ্ড়াইলেন? 

রাজার উপর রাগ করিয়া নিজেদের পইতা ছে'ড়াটা “চোরের উপর 
রাগ ক'রে ভূদছধে ভাত খাওয়া”র মত হইয়াছে। 

কালা গ্ররুদ্রবংশসভ,ত যোগী মহোদয়গণ বল্লালকে নির্বংশ হইবার 
'অন্ভিশাপ দিয়াই যে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন॥ তাহাদের অবমাননার 
নিমিত্ত-কারণ জানিয়। বঙ্গের ত্রান্ষণগণকেও যে নির্বংশ করেন নাই, 
ইহাই ব্রাহ্মণগণের পরম সৌভাগ) মনে করিতে হইবে। 


যোগী ব৷ যুগী। ৭৭ 


বল্লাল ত প্রা সহন্্র বৎসর নির্বংশ হইয়াছেন,এতাবৎ কালের মধ্য 
যোগীপ্গিগের কেহই ত উপবীত ধারণ করেন নাই; এখনই বা উহার 
জন্ত এত হুড়াহুড়ি পড়িয়াছে কেন? 


শাস্ত্রে উপবীত ছেদনের প্রামশ্দ্ত্তি বিহিত হইয়াছে । তাহার! 
বীতায় ভগবদুক্ত *শরোতীহৈব যঃ সোড়,ং প্রাক শ্রীরহিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধোত্তবং বেগং স যুক্তঃ সন্থুধী নর£” ইত্যাদি লক্ষণসক্ষিত 
*যোগী* হইয়া ক্রোধের বশে কিরূপে এপ প্রায়শ্চিত্তাহ” গঠিত কার্য। 
করিলেন? 


যে বজীয় ব্রাহ্মণদিগকে ভাহারা নিজেদের অপেক্ষা নিকই 
বলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কদাপি ক্রোধবশে পইতা ছি'ডিলে 
অথবা জীর্ণ পইতা। কদাপি আপনা হইতে ছি'ড়িয়া গেলে, যতক্ষণ 
তাহ য্থাবিধি পুনগ্ভারণ না করেন, ততক্ষণ অলগ্রহণ কবেন না। 
যেহেতু শাস্ত্রে যজ্ঞোপবীতরহিত ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। 
যোগীর! কিরূপে উপবীতবঞ্জিত হইয়! অন্নজল গ্রহণ করিতেন? 


ধাহার। অধুন! ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় ঝ| বৈশ্য হইয়1 উপবীত ধারণের প্রয়াসী, 
তাহারাই দেখিতেছি ষত দোষ ত্রাঙ্গণদিগের ও বল্লালসেনের স্বন্ধে 
চাপাইয়া থাকেন) 

১০। বর্তমানে যোগিদিগের মধো নাথ, দেবনাথ, অধিকারা, 
বিশ্বাস, দালাল, গোস্বামী, যাচনদার, মহন্ত, মজুমদার, নাথজী, পণগ্ুত, 
রায়, সরকার, চৌধুরী, ভৌমিক, শর্মা, দেবশন্াঃ ভট্টাচার্য, মহাত্মা, 
মণ্ডল, মল্লিক, বক্সি, চক্রবত্তঁ, স্থানপতি প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত দেখা 
যায়। 


স্লম্ভক্ল্্য--“বর্তমানে* যুগীর্দিগের এ সকল উপাধি প্রচলিত 
হইয়াছে । স্থতরাং অতীতে (ছল ন1। আঁশ করি, ভবিষাতে বন্দ্যো- 


৮ জাতিতত্ব। 


পাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টে।পাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, ঘোষাল, সান্যাল, 
্রক্ষধি, মহর্ষি ইত্যাদিও প্রচলিত হইবে। 
( অতঃপর পঞ্চম পরিচ্ছেদে ইহার উপসংহার দ্রষ্টব্য )। 
ইতি জাতিতত্বে যোগিজাতিতত্বনির্ণয় নামে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাঞ । 


স্ততীল্ল পন্িচ্ছেছে £ 
মাহিষা ( কৈবর্ত) 


যাহাদেন্ পূর্ববপৃরুষের। চিরকাল টৈৈবর্ত বলিয়। পরিচিত এবং শূত্্- 
ধন্দান্থসারে মাসাশৌচ পালন প্রভৃতি সমস্ত কাঁধ্য করিয়া আপিয়াছেন, 
তীঙ্কাবাই এখন কোনও কোনও স্থানে মাহিষ্য হইয়া টবশ্তধন্মাজুসারে 
উপবীত ধারণ, ১৫ দিন অন্টেচ পালন প্রভৃতি কার্য করিতে আরম্ত 
বরিয়্াছেন। এ সম্বন্ধে তাহার বেদাদি বহু শাস্ত্র আলোচনা কবিয়। 
বন প্রমাণ স'গ্রহপূর্ধবক যেসকল পুস্তক প্রকাণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 
শীহ্গাস্ততোষ জানা-প্রণীত বহুগবেষণাপূর্ণ “মাহিষ্য 5হববারিধি” পুস্তকেরই 
স'ক্গেপে আলোচন। করিব । তিনি ক্খিয়াছেন-__ 

১। (৯) প্রতোক হিন্দুরই ধারণা আছে যে, শষ্টিকর্ত ব্রদ্ধার 
মুখ, বাছ, উল ও পদদ্ধয় হইতে যথাক্রমে ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, টৈশ্য ও শৃত্র 
এট ঢাপ্সি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে । কিন্তু ইহার একটি বর্ণ সত্য 
নশ»। নিরাকার পরমেশ্বর অথবা কল্পিত নিরাকার ব্রহ্মার কোন অঙ্গ 
এুত্য্দ "ই ও ছিল না, তাহা! হইতে কাহারও উৎপত্তি হম্র নাই। 
বর্ণচত্ুষ্টর যে পুরুষ ব্রহ্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ইহা! কাল্পনিক ভিন্ন কোন 
কারণে প্রকৃত বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই। বর্ণবা জাতিবদ্ধন 
হয মন্ষ)সুহির সঙ্গে সঙ্গে হয় নাই, পরন্ত বনু পরেই হ্ইয়াছে, তাহ 


মাহিষ্য-কৈবর্ত। ৭৯ 


হিন্দুকে অব্্তই মানিতে হইবে। ঈশ্বর নিরাকার জ্ঞানময়- তাহার 
মুখ নাসিকাদি কিছুই নাই, থাবিতেও পারে না। তাহা হইতে সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে কাহারও জন্মোত্তবাদি ঘটে নাই । (খ) মহাভারতে শান্তিপর্ধেব 


“৮৮ অধ্যায়ে স্পষ্টই পিখিত আছে যে, পূর্বে কোন জাতি ছিল না, 
সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। 


বত (৭) বিছ্যাপাণর মভাশয়েব “বোধোদফ, পড়িয়া যদিও 
আনা মভাশয়েব জানা আছে "ঈশ্বব নিরাকার চৈতন্তস্বরূপ ।* কিন্ত 
শাস্ত্রে ঈশ্বরকে নিরাকাব এ মাক।ব দ্বিবিধঠ বলা হইয়াছে । তাহার 
স/কারত্ব ম্বীকার না কবিলে উপাসনা অসম্ভব হয়। জানা মভাশম্ব 
উইল্সন সাহেবের ডিকৃশনাবি ৪ ট্বষ্ণব গ্রন্থ হইতে টকবর্তদিগকে 
অর্থাৎ অ।পলাপিগকে যে বৈষ্ণব বলিয়া স প্রমাণ করিয়াছেন, সে বৈষ্ণবত্ব 
কিসে? ব্রাহ্মণদিগেব ন্যায় নিরাকার বিষু্ব উপাসনা, না বিষ্ণনামক 
1কাঁনও হন্ঠ্যেব উপাসনা? টৈহুগেশ বিষ্ুুকে ৩ শান্সে-বিশেষতঃ 
বৈষ্ণব গ্রন্থে__সাক্ষাৎ পবযেশ্বরই বলা হহয়াছে এবং তীহাব চতুতৃ'জ, 
পুপ্তবীকাক্ষ, পীভান্বর, মকরুকৃগুলবান্‌ ইত্যাদদিকপ কপের বর্ণনা? আছে। 

মুত্তিমান অদৈতবাদ ভগবান্‌ শঙ্করাচাষ্যণ গীহাভাষ্যের উপশ- 
এদ্পিক'দ সাকাব প্ীকুষ্ণবরেভ “রবন্গ বালম্বাছেন ১ যথা 

পন চ »গবাণ্‌ জ্ঞানৈশ্বর্ধাখক্তিবলবীর্ধাতেজোভিং সনা সম্পন্ন: 
অিগ্রণাত্মিকাং ৫বষ্কবীং মঘাং মৃলপ্রকুতিং বশীকুতা আ'জাহব্ষে। 
ভতানামীশ্বরে। নিত শুদ্ধবৃদ্ধমুক্তন্বভাবোশপি ঘন স্বমায়য়া দেহবানিব 
জাত ইব লোকান্ুগ্রহং কুবন লক্ষ্যতে। ন্বপ্রয়োজনাভাবেহপি 
ভূতালজিদ্বক্ষয! বৈদিকং ছি ধন্দঘয়-মজ্জনায় শোবমোহমহোদধো নিমগ্নায় 
উপদিদেশ।” অপিচ-- 

"সতৃং রজস্তম ইতি প্রকুতেগুণান্তৈ, 
যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্ত ধতে। 


৮০ ভাতিতত্ব। 


স্্যাদয়ে হরিবিরিঞ্িহরেতি সংজ্ঞাঃ, 


শ্রেয়াংসি তত্র খলু সন্বতনোনৃণাং স্থ্যঃ 8” 
(ভাগবত ১।২।২৩ ) 


"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কৃমার উত বা কুমারী । 
স্ব, জীর্ণে। দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো৷ ভবপি বিশ্বতোমুখঃ ॥” 
( শ্বেতাশ্ব, ৪ অঃ) 
*অজোহুপি সন্বব্যয়াত্মা তৃতানামীশ্বরোহপি সন্‌। 
গ্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাতুমায়য়া ॥ 
“যদ] যদ1 হি ধর্খবস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুতথানমধন্নন্য তদাত্মানং শ্জাম্যহম্‌ ॥* (গীতা ৪1৭--৮) 
উক্ত বচনগুলির ফলিতার্থ--পরমেশ্বর নিগুণ থাকিয়॥ নিরাকার, 
এবং সগুণ হইয়া! সাকার । হিন্দুমাত্রেই ইহা জানেন বালিঘা উহাদের 
অনুবাদ দিলাম না। 
ব্রহ্মা নিরাকার নহেন। ব্রচ্ধ। যে সাকার, তাহা! নিরক্ষর .আবাল- 
বৃদ্ধবনিতারাও চিত্র ও প্রতিম। দেখিয়া জানে? শান্ত্রজ্ঞদিগের ত কথাই 
নাই। 
পরমেশ্বর হইতে লাক্ষাৎসম্বত্ধেই যে জগতের জন্মাদি হইয়। থাকে, 
চাতুর্বর্ণ্য যে ঈশ্বরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে “কল্পিত* নহে-বন্ততঃই তাহার 
তত্বৎ অঙ্গ হইতে উৎপন্ন, এবং স্যষ্টির প্রারভেই যে বর্ণচতুষ্য় ও তাহাদের 
গুণকম্দ্রবিভাগ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিয়ে প্রদর্শিত 
হইতেছে-. 
“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে, যেন জাত্তানি জীবস্তি, যৎ 
প্রয়্ত)ভিনংবিশস্তি। তদ্‌ বিজিজ্ঞানদ্ব। তদ্‌ ব্রন্োতি ।” 
(তৈঃ উপনিষদ্‌ ৩১) 
“অথাচে| ব্রহ্মজিজ্ঞান। ॥ জন্মাস্তত্য যতঃ |” (্রক্ষন্থত্র ১1১।১-২ ) 


মাহিয্য-কৈবর্ত ৮৩ 


“যোহসাবতান্দ্রিয়গ্রাথঃ সথস্মোহব্যক্তঃ সনাতনঃ। 
সর্বভৃতময়োইচিস্তাঃ স এব শ্বয়মুদ্ধভো৷ ॥ 

লোকানাস্ত বিবৃদ্ধযর্থং মুখবাহৃরুপাদতঃ। 

আাহ্ধনং ক্ষত্রিঘং টবস্তং শৃড্রঞ্চ নিরব্তয়ৎ 8” ( মন্তু ১/৭--৩১) 
প্চাতুর্বণ্যং মন্্া স্থষ্টং গুণকর্্রবিভাগশঃ1” € গীত। ৪১৯) 


শাঙ্করভাষ্য _“চত্বার এব বর্ণাঃ চাতুর্ববণ্যং ময় ঈশ্বরেণ স্থ্টম্‌ উৎ- 
পাদিতম্‌ 'ত্রাহ্মপোহস্ত মুখমাসী*দিত্যাদশ্রতেঃ | গুণকথ্মবিভাগশঃ 
--গুণবিভাগশঃ কম্মবিভাগশশ্চ।৮ 


ধাথেদ, বনুর্ব্রেদ ও অধর্বববেদের পুরুষত্থক্কে থে ঈশ্বরের মুখাদি হইতে 
ব্রাহ্মণ।দি চত্রর্বর্ণের উৎপত্তি বর্ণত আছে, তাহ কল্পনা নহেঃ ভহার 
তপক্রমে ও উপসংহারে “জজ্জিরে” ইত্যাদি জন ধাতুর প্রয়োগ খাকায় 
স্বাস্তব উৎপাত ই বুঝাইতেছে । যথ। ব্জুব্বেদে-_ 


তম্মাদ্‌ যক্ঞাৎ দর্বহৃত খচঃ সামানি জঞ্ঞিরে। 
ছন্দা''স অজ্ঞিরে তশ্মদ্‌ যন্ধুত্তশ্মাদঞ্জীয়ত ॥ 
আক্ষণোইন্য মুখমাসীদ্‌ বাহ্‌ রাজন্তঃ কতঃ। 
উন তদন্ত ধদ্‌ টৈশ্ত: পত্ত্যাং শৃদ্রো৷ অজায়ত ৪” 


ভাষ্য--“জন্ত প্রজাপতেঃ, ব্রাহ্মণ: ব্রাহ্মণত্জাতিবিশিঃঃ পুরুষঃ 
সুখমালীৎ মুখাৎ উৎপর ইত্যর্ঘঃ। যোহয়ং রাজপ্তঃ ক্ষত্রিনন্বঞ্জাতিমান্‌ 
পুরুষ, স বাহু কৃতঃ বাছত্বেন নিশ্পাদিতঃ বাহভ্যামুৎপাদিত ইতার্থঃ। 
তৎ তদানীম্‌ অন্ত প্রজাপতেঃ যৎ উরু, ভদ্রপো টৈশ্তঃ সম্পন্নঃ উরুভ্যা- 
মৃৎপন্ন ইত্যর্ঘঃ। ডথ| অন্ত পল্ত্যাং পাদাভ্যাং শুদ্রঃ শৃত্রত্বজাতিমান্‌ 
পুরুষ: অজায়ত ।” 

(খ) মহাভারতে উক্ত হইয়াছে “যন্নেহাত্তি ন কুততরচিৎ* (যা! নাই 


গু 


৬২ জাতিতত্ব। 


ভারতে, ত নাই ভারতে ), এইজন্য সকলেই তাহাতে মনের মত 
বচন পাইয়া থাকেন ! শান্তিপর্কেধেব ১৮৮ অধ্যায়ে ভৃগুর উক্তিতে আছে 
ব্টে-.. 


“ন বিশেষোহন্তি বণানাং সর্ধং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। 
্রশ্পণ। পূর্বস্থষ্টং হি কম্রভির্ববর্ণতাং গতম ॥"” 
বর্ণসমূহের কোনও বিশেষ নাই। ব্রদ্মা কর্তৃক স্থষ্ট বলিয়৷ সমন্ত 
জগৎ একমাত্র ব্রাহ্মণত্ব্জা তিবিশিষ্টই ছিল, পরে কম্ম দ্বার! ক্ষত্রিয়াদিভাব 
প্রাঞ্থ হইয়াছে। 
কিন্তু উপক্রম ও উপসংহার দেখিয়া শাস্ত্রের তাৎপধ্য নির্ণয় করিতে 
ভয় । উহার উপক্রমে আছে-_ 


"গ্রজাবিসর্গং বিবিধং মানসো মননাজজৎ। 
স"রক্ষণার্থং ভূভানাং হষ্টং প্রথমতো! জলম্‌ ॥৮? (১৮৩২) 
এব" উপসংহারে আছে-- 


"“আদিদেবসমুডূতা ব্রন্মমলাক্ষরাবায়!। 
স। স্থগ্রিমণনসী নাম ধর্শতন্ত্রপরাষণা ॥* (১৮৮১০ ) 


অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে কারণাবস্থায় পরব্রদ্ষের মন হইতে উৎপন্ন 
মাণস ব্রহ্মার মানসী স্থষ্টির বিষয় উক্ত ঝোকে উক্ত হইয়াছে ; কার্যাবস্থার 
কথ। নহে । তাহ হইলে এ শাস্তিপর্কেই ২৯৬ অধ্যায়ে যে আছে-- 


"বক্তা দৃতুজাত্যামুরুভ্যাং প্ত্যাঞৈবাথ জজ্ঞিরে। 
সজতঃ গ্রজাপতের্লোকানিতি ধর্ধমবিদে। বিছুঃ ॥” 


“মজতঃ” অর্থাৎ ব্রক্ষা যখন স্থটি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনই 
তাহার মুখ, বানু, উরু ও পদদ্ধয় হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ধর্ণ উৎপন্ন 
হইয়াছিল। 


মাহিষ্য-কৈবর্তী। ৮৩ 


-ইহার সহিত সামঞ্রস্ত থাকে না; এবং পূর্বোক্ত শান্্রবচন- 
গমূহের মহিতও সামগ্স্ত রক্ষিত হয় না। 

২। মাহিষ্য ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যার্ভজাত । মাহিষ্য বর্ণসঙ্কর নছে। 
যেহেতু মনু বলিয়াছেন “ব্)ভিচারেণ বর্ণানামবেগ্যাবেদনেন চ। স্ববশ্- 
ণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণপঙ্করাঃ 1৮ অর্থাৎ ব্যভিচার, অবেষ্য।বেদন 
( অবিবাহ্া-বিবাহ) ও ম্বকশ্মত্যাগ এই তিনটি কারণে বর্ণনঙ্কর ঘটিয়! 
থাকে । বৈশ্ঠকন্তা ক্ষত্রিয়ের যখন বিবাহ্থা, তখন তদ্গভর্জাত মাহি 
বর্ণসঙ্কর হইতে পারে না। 

হবভ্ভষ্প্র্য- জান মহাশয় প্রথমেই সপ্রমাণ করিয়াছেন, বর্ণ বা 
জাতিবদ্ধন মনুষ্যস্ির সঙ্গে ন্গে হয নাউ, বন্ধু পরেই হইয়াছে; এখন 
সগ্রমাণ করিগ্ুতছেন--মাহিষ্য ক্ষত্রয় হইতে বৈশ্ঠাগর্ভজাত। স্ৃতরাং 
শুষ্টির প্রারভ্ে ও ঈশ্বরের অলপ্রত্যঙ্গ হইতে চাতুর্বর্ণোর কৃষ্টি অস্বীকার 
করিলেও চাতুর্বণ্য যে আছে, চাতুর্বপ্যই থে অন্যান্ত জাতির 
উৎপাদক ও সর্ব্ংতি অপেক্ষা প্রাগীন্তম, ইহা ত লকলকেউ স্বীকাক 
করিতে হইবে, এবং তাহাক্লে€ ত স্বীকার করিতে হইয়াছে; তবে 
এরূপ (১ সংখ্যায় প্রকাশিত) লেখায় ইষ্টোপপত্তি কি? 

“সঙ্কর শবের অর্থ-_বিভিন্রগাতীয় বস্তর মিশ্রণ । উহ] বিশেষ্যপদ, 
উহ1 হইতে বিশেষণপদ হইয়াছে: দসন্কীর্ণ | অত এব ক্ষত্রিয় এ টৈশ্যবর্ণের 
মেশ্রণে উৎপন্ন “মাহিষ্য” নিশ্চিতই বর্ণসঙ্কর । ভগবান্‌ মন্ত্র 

"সন্কীর্যোনয়ে! যে তু প্রতিলোমাঙছলোমজাঃ | 

অন্টোন্তব্যতিষক্তাশ্চ তান্‌ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥” (১০1২৫) 

“সঙ্করে জাতয়ন্বেতাং পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ ।* (১০1৪০) * 
বলিয়! ( সজাতিজ ভিন্ন ) অনস্তরজ, একাস্তরজ, দ্বযন্তরজ, অন্থুলোমজ ও 
প্রতিলোমজ সকলকেই বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন। «ব্যভিচারেণ বর্ণানাম্‌ঃ 
ইত্যার্দি বচনে বর্ণনঙ্করের অন্যান্ত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। 


৮৪ জাতিতত্ব। 


উহার অর্থ-্*সবর্ণদিগের মধ্যেও পরম্পর-ন্ত্রীগমনে, অবিবাহ্থাবিবাহ্থে, 
এবং উপনয়নাদি সংস্কারকশ্মের পরিত্যাগে বর্ণপন্কর উৎপন্ন হয়। 


ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্বা, শৃত্র ভিন্ন মুর্দাভিষিক্ত, অ্ষ্ঠ, মাহিষ্য প্রতৃতি 


সকলেই_ যে লঙ্করবর্ণ, তাহা মহাভারতে ম্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে 
ষথা_ 


“মুখজ! ব্রাহ্মণাস্তাত বাহুজা; ক্ষত্রিয়াঃ স্থৃতাঃ ৷ 

উরুজা ধনিনে। রাজন্‌ পাদজাঃ পরিচারকাঃ ॥ 

চতুর্ণামেব বর্ণানামাগমঃ পুকরষর্ষভ | 

গতোহন্যে ত্বতিরিক্তা যে তে বৈ লঙ্করজাঃ স্বতাঃ ॥* 
(শান্তি, ২৯৩1৬---৭ ) 


পরমেশ্বরের মুখজাত ব্রাহ্গণ, বাহছুজাত ক্ষত্রয়, উরুজাত ঠবশ্তঠ ও পদ- 


জাত শৃদ্র। সাক্ষাৎ ব্রদ্ধা হইতে এই চতুর্ববর্ণেরই উৎপত্তি হইয়াছে 
এতদভি রিক্ত সমস্ত জাতিই সহগরজাত। 


গরুড়পুরাণেও উক্ত হইয়াছে-- 


বক্ষে সন্করজাত্যাদি গৃহস্থাদিবিধিং পরম্‌। 
বিপ্রান্ু,্ধাভিযিকে! হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশ: স্িয়াম্‌। 
জাতোহহ্বষস্ত শুড্রায়াং নিষাদঃ পার্শবোহপি বা । 
মাহিষ্যোগ্রো গ্রজায়েতে বিষশৃদ্রাঙ্গনয়োনৃপাৎ ॥” (৯৬ অঃ) 


অত:পর সঙ্করজাতির কথা বলিব। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত 
মুর্ধীভিযিদ্ত ও €শ্টাগর্ভজাত অন্বষ্ঠ, শুদ্রাগর্ভজাত নিষাদ বা পাক 
(পারব); এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্তাগর্ভঙ্জাত মাহিষ্য ও শুদ্রাগর্ভঙাত 
উগ্র।--ইত্যাদি। 


মাহিষ্য-কৈবর্ত। ৮৫ 


আঅমবও বলিয়াছেন-- 


"আ৷ চণ্ডালাত্ব, সন্কীণ। অন্বষ্ঠকরণা দয়ত। 
শুদ্রাবিশোস্থ কবণোহম্বষ্ঠো। বৈশ্যান্িজন্মনোঃ ॥ 
মাহিষ্যোহধ্যাক্ষাভ্রয়য়ো১* 


( এতদ্বর্গোক্ত ) অন্বষ্ঠ ও করণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যস্ত সকলেই সঙ্কাণ 
€ সঞ্করজাত )। শুদ্রা 9 €বশ্ট হইতে করণ, ঠবস্ত। ও ব্রাঙ্ষণ হইতে 
অন্বষ্ঠ, বৈশ্য। ও ক্ষত্রিয় হইতে মাহিষ্য ( উত্পন্প হইয়াছে )। 


জান! মহাশয় নিজেই মাহিষ্য সম্বন্ধে শব্দশান্ত্রের যে সকল প্রমাণ 
ভুলিয়াছেন, তন্মধো শব্দস্তোনমহানিধিতে আছে" 


“মাহিয্যঃ-ক্ষত্রেণ টবশ্যায়ামুৎপন্ধে সঙ্ক রজাতিভেদে |” 
তছুক্কৃত সংস্কত-ইংরাজী অভিধান গুলিতেও আছে - 
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৩। দ্বিজাতি হইতে ট্টৎপন্স অনন্তরজ জাতিকে মনু “ঘিধন্মী? 
বলিয়াছেন, “দ্বিজ” বলেন নাই; এবং হছিজাতিদিগেরই ব্রাত্যতদোহ 
খরিয়াছেন, দ্বিজধম্্ীদিগের ধরেন নাই। অতএব ক্ষত্রিয় হইতে নৈশ্া- 
গত্জাত--স্থতরাং দ্বিজধশ্মী মাহিষ্যের ত্রাত্যতদোষ ঘটিতে পারে না 
( অর্থাৎ বহ্ুপুরুষ যাবৎ উপনগ়নসংস্কারবর্জিত হইলেও মাহিষ্যপন্তান 
ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত ন। করিয়াই উপবীত গ্রহণ করিতে পারে )। 


স্বক্লল্বা- সাক্ষাৎ দ্বিজ ন| হইয়। হিজধন্মী হওয়ায় মাহিষ্য যদি 
পতিতসাবিআীকত্ব হেতু ব্রাত্য না হয়ঃ তাহ। হইলে উপনয়নাদি কার্ধো 
আহিস্ের অধিকারই জন্মে না। যেহেতু এ নকল কাধ্যবিধায়ক বচনে 
শান্ত্রকারের। “দ্বিজ” ব। 'দ্বজ্লাতি' শব্দে রই প্রয়োগ করিয়াছেন, “খিজধর্ম!” 
শবের প্রয়োগ করেন নাই । যথা-. 


৮৬ জাতিতত্ব। 
"এষ প্রোক্তো ছবিজাতীনামৌপনাঁ়নিকো বিধিঃ1% মেনু ২৬৮) 


“অসপিগ্ডা চ যা মাতুরসগোক্রা চ যা পিতুঃ | 
স। প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দ্বারকম্মরণি মৈথুনে ৪” (মন ৩৫) 
, “অধীয়ীরংস্্রয়ে! বর্ণাঃ স্ব কর্মস্থ! ছিজাতয়ঃ1”৮ ( মন্থু ১০1৬) 


অতএব দ্বিজধন্মী মাহিষোর ছ্বিজ্জাতিবিহিত উপনম্ননে ও বেদা- 


ধ্যয়নে অধিকার না থাকায় এবং সগোত্রা-বিবাহও বিহিত হওয়ায় 
শুত্রত্বই সিদ্ধ হইতেছে । 


পরস্ত দ্বিজধন্্ীরা যদি দ্বিজাতিবিছিত বিধিনিষেধের বহিভূতিই 
হয়, তবে তাহাদিগকে দ্বিজধম্মী বলিবার তাৎপর্য কি? উক্ত কারণে 
মাহিম্ত্দিগের ত উপনয়ন-সংস্কার হইতেই পারে না; তথাপি তাহারা 
উপবীত গ্রহণ করেন কোন্‌ প্রমীণে এবং কি জন্য? পশ্চিমাঞ্চলে ও 
উড়িষা। প্রদেশে এক প্রকার শূত্র আছে, তাভার1 বিবাহকালে বিনা মন্ত্ে 
গলায় পইত1 পরিয়া থাকে ; অথচ তাহার! চাঁষ করে, মোট বহে ও গরু 


গাড়ী হাঁকায়। মাহিষ্ের! কি কেবল চাষ করিবার জন্তই পইত। লইয়া 
থাকেন? 


মহ “পজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌ সুতা দ্বিজধর্মিণঃ৮ (১০৪১) 


দ্বিজাতিদিগের সজাতিজ তিন ও অনস্তরজাতিজ তিন,এই ষড়,বিধ পুত্রকে ই 
দ্বিজধন্্ী বলিয়াছেন। তাহা হইলে ত দ্বিজদিগের সবর্ণপত্বীগর্ভজাত 
পুত্রও ছ্বিজ হইতে পারে না, তাহাদিগের উপনয়নাদি সংস্কারেও অধিকার 
জন্মে না এবং তাহাদের ব্রাত্যত্বও ঘটে না। 

৪1 মাহিষ্য ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্য গর্ভজাত বণিয়া, বৈশ্যধন্মা। 

স্বক্ল্ল্ব/--এ কথার কোনও প্রতিবাদ নাই; যেহেতু ইহ শান্্র- 
সম্মত। বৈশ্যধশ্মী বলিয়া! মাহিষ্যের উপনয়ন সংস্কারে, স্থতরাং বেদাধ্- 
য়নেও অধিকার আছে। পরস্ধ কৈবর্তের! ঘে মাহিস্, তাহার প্রমাণ কি? 


মাহিষ্য-কৈবর্ত। ৮৭ 


তাহাব! যদি মাহিস্যই ইন, তাহাদেব “৫কবর্ত” এই পৃথক্‌ সংজ্ঞা কেন? 
এবং পুরুষানুক্রমে স্বতঃ পরতঃ কেবল ঠকবত্ত আখ্যাতেই অভিহিত 
হইতেছেন কেন ?--এত কাল ত তীাহাবা নিজে ও অন্তে কেহই 
তাহাদিগকে মাহিস্য বলিয়া জা'নতই না। তাহাদের পূর্ববপুরুষেরা মাসা- 
শৌচ গ্রহণ করিতেন কেন? তাহাদের উপবীত্তই বা ছিল ন। কেন ? 
টৈছ্য ও ষুগীর তাহাদের পূর্ববপুক্বগণের উপধীত ত্যাগের কাবণ দেখাই- 
স্াছেন-_ ব্রাক্মণরিগের ঈর্ধযা ও মহানাজ বল্লালসেনেখ ক্রোধ । ইহার 
ত সেরূপ কোনও কারণ দেধাইতে পাবেশ নাই, তবে ইহার) পইত! 
ফেলিয়াছিলেন কেন? 


ঢ। কোনও জাতির সম্বদ্ধে জানিতে হইলে বৃত্তি ছারা জাতি নিণয় 
করিবে অর্থাৎ সে জাতি কিকি কাষোব দ্বারা জীবিক1 নির্বাহ করে 
তত্প্রতি লক্ষ্য করিবে। যেহেতু মনু বলিছ্াছেন “প্রচ্ছন্না বা প্রক্কাশ। বা 
বেদিতব্যাঃ স্বকশ্মভিঃ (১০৪৯ )। মাভিষ্য জাতি কেবলমাত্র ৫বশ্যবৃত্ি 
( কৃষি) ঘ্বার| জীবিক। নির্বাহ করিয়া! আলিতেছে। 


স্বক্ভল্য-_মাহ্য্যঞাতি কেএনমীত্র ঘি দ্বারা জীবিক! নির্বাহ 
করিয়া! আসিতেছে বলিয়া কৈবর্তও যে মাহিষ্য হইবে, এমন কোনও নিয়ম 
নাই। ভারতবর্ষে যত কষিজীবী আছে, সকলেই কি মাহিষা ও ৫কবর্ত, 
এবং সকল ঠকবর্তই কি কৃষিজীবী ? সদেখপ প্রভৃতি অঙ্জীন্ত অনেক 
জাতিও ত পুরুষান্ঞ্রমে রুধিকর্দম করিয় আসিতেছে, এবং অনেক 
কৈবর্তও ত পুকুষানুত্রমে গুটিপোকাথ কারবার, জমিদারী প্রভৃতি 
করিতেছে । সদেগাপেবাই চাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ--“ন চাষ। সজ্জনায়তে? 
বলিতে সদেগীপকেই বুঝায়, কবর্তকে বুঝায় ন|। 

মঙ্গ যে “বেদিতব্যাঃ স্বকণ্মভিঃ” বলিয়াছেন, তাহার অর্থ--দতজ্জ!- 
ত্দিতকণ্মানুষ্ঠানেন” (টাকা ) অথাৎ শাস্থ্ে তন্তজ্জাতির ঘষে যে কশ্দ 
উক্ত হইয়াছে, তত্বৎকশ্মান্ুসাবে জাতিনির্ণয় করিতে হয। এই বলিয়! 


৮৮ জাতিতত্ব। 


তিনি পরবর্তা বচনসমূহে পসথভানামস্বসা রথ্যমন্থষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্‌* 
ইত্যাদি জাতিবিশেষের কর্মমবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন । মাহিষা ও 
&কবর্তদিগের যে কুষিবৃত্তি, ভাহা কোনও শাস্ত্রেই উক্ত জর নাই; তজ্জন্ত 
জান! মহাশয় তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ কিছুই না দেপাইয়া, দেখাইয়াছেন 
গদাধরভট্্রের কুলবী প্রভৃতি কতিপয় অর্ধ্াচীন প্রস্থের বচন। 

৬। মাহিষা অস্তা্জ নহে। অনেকে ব্যানসংহিতার নিয়লিখিভ 
শ্নোকটী উদ্ধৃত করিত টৈবর্ত জাতির অন্ত/জত্ব সপ্রমাণ করিয়! থাকেন-_ 


*রজকশ্চণ্মকারশ্চ নটো। বরুড় এব চ। 
কৈবর্ভমেদভিল্লাশ্চ সধৈতে চাস্তাজাঃ স্বৃতাঃ ॥* 


কিন্তু উক্ত শ্লোকটি মুল ব্যাসন'হিতায় নাই। কেবল লোক সকলকে 
বঞ্চনা করিবার জন্ত উ্ক প্রচারিজ ও স্বকপোলকল্পলিত। প্রকৃত গ্লোকটী 
এই. 
“রজকশ্চশ্মকানশ্চ নটে। বরুড় এব চ। 
চগ্ডালমেদভিল্লাশ্চ সধতে অস্ত্যজা; স্বৃতাঃ ॥” 


অত্র, অ্জরা, যম, ব্যাস, মনু গুভৃতি সংহিতা এবং বেদাদি কোনও 
শান্ত্েই টৈবর্ত বা মাহিব্য জাতি অস্তাজ বলিয়! বর্ণিত হয় নাই॥ 
মাহিষ্য অন্ত/জ--এক্সপ অভিমভ কেবল ববিকুৃতমন্তিফ পাগলের অথব। 
বিবেকহীন নিরক্ষর লোকের মুখেই শোভ! পায়। 

বেদে, বেদান্তে, বেদাঙ্গে ও উপশ্যিদে অস্ত্যজ শব্দ বা অস্তযজ জাতির 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায় না। বৈদিক কালে অন্তাজ জাতির 
অন্তিত্বের সম্ভাবনা! ছিল না। শুরুবজুর্ধবেদ বাঞজসনেয সংহিতা ত্রিংশ 
গ্ডল ১৬ কে “অবরায় টকবর্তং* থাকায় কৈবর্ত অস্ত নহে। 

ন্লভ্ভজ্জল/--মাহিষ্যকে কেহুই অন্তযজ বলেন নাই । কিন্তু কৈবর্তকে 
সকগেই অস্থাঞ্জ বলিদ্াছেন। প্রজকণ্চর্বকারশ্” ইত্যাদি শ্গোকটি যদি 


মাহিয্য-কৈবর্ত। ৮৯ 


কোনও নংহিতাতেই নাই, তবে উহার উক্তব্ূপ প্রকৃত পাঠ অর্থাৎ 
“কবর্ত” স্থলে চগ্ডালঃ পাঠ কোথায় পাইলেন ? 


সাম্মর, বিবেকবান্‌, প্ররুতমন্তিক্, ক্দোদি সর্ববশান্ত্রজ্ঞ জান। মহাশয় 
অক্রি, আঙ্গগা ও যম-সংহিতায় কৈবর্তের অস্তাজত্ব বর্ণশ1! নাই বলিগ্লাছেন। 
তাহাকে আর একবার এ স'হিতাগুলি দেখিতে অনুরোধ কষ্পিতেছি। 
আন্রসংহিতার ১৯৫, অঙ্গিরঃনংহিতার ১অ: ৩, এবং ষমসংহিতার 
৫৪ শ্লোক--অবিকল এ “বজকশ্চম্মকার”চ” ইতাদি, এবং সর্বত্রই 
“টকবর্ভমেদভিল্লাশ্চ* পাঠ বকঠিয়াছে। রধুলন্দন প্রায়শ্চিত্ততত্বে 
এবং মহামহোপাধ্যায় শৃলপাণি প্রাফশ্চিভতবিবেকে “তব, যমবচনং 
বলিয়া এ বচনটিই উদ্ধৃত করিরাছেণ এবং তাহাতে কৈবর্ত পাঠই 
ধবিয়াছেন।” তাহারাও নিবক্ষর, বিবেকহান, বিকৃতমন্তিষধ পাঁগপ ও 
*লাকবঞ্ক ছিলেন কি না, তাছ। জান) মহাশয়ই জানেন। 


উক্ত বচনে চণ্ডালের উল্লেখ থাকিতেই পারে না। যেহেতু মস্বাদির 
তে চণ্ডাল অস্ত্যজ অপেক্ষা অধম | যখা-_ 


“শৃদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত চাণ্ালম্চাধমে। নৃশাম্‌। 
বৈশ্যরাজন্তবিপ্াস্থ জায়স্তে বর্ণসঙ্করাঃ 7৮ (মন্ত্র ১০১২) 


শৃত্র হইতে ৫বশ্যার গর্ভে আয়োগব, ক্ষত্রিযার গর্ভে ক্ষত্বা, এবং 
থান্ধণীর গর্ভে চণ্ডালের উৎপত্তি ; সেই চগ্ডাল মনুঘ্য্দিগের মধ্যে অধম । 
ইহার। সকলেই বর্ণসন্কর । 

বেদ সর্ববজ্ঞঃ বেদে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কল বিষয়ই আছে,--- 
ইহাই বেদের বেদত্ব। স্ৃতরাং বেদে, বেদাঙ্গে ও উপনিষদে অস্তাজ ও 
তদপেক্ষা ও অধম জাতির উল্লেখ দেখা যায়। যথা উপনিষদে-_. 

“অথ য ইহ কপুয়চরণা অভ্যাশে। হ যৎ তে ৰপুদ্বাং যোনিমাপত্তেরন্‌ 
শ্বযোনিং বা হুকরধোনিং বা চাগ্ডালযোনিং বা1।” ( ছান্দোগ্য 8১০1৭) 


৪০ জাতিতত্ব। 


বেদাঙ্গ ব্যাক রণে যথা-_ 

পশৃ্রাণামনিরবপিতানাম্॥ (পাণিনি ২৪১৯) অবহিষ্কতানাং 
শূত্রাণাং প্রাগ্থৎ। তক্ষায়স্কারম। পাত্রাদ বহিষ্কতানাস্ত--চগডালমূ তপাঃ 1” 
সংক্ষিপ্তসারে-_-“অনিরবসিতশূত্রঃ॥ যেন ভুক্তে বিন। পাত্রং সংস্কারেণ 
ন শুধ্যতি, স নিরবপিতশুদ্রঃ (ষে কোনও তৈজন পাত্রে ভোজন 
কৰিলে পুনগঠন ব্যতিরেকে তাহ শুদ্ধ হয় না, তাহাকে নিরবসিত শৃত্র 
বলে) রজক-তস্তবায়ম্, ভিল্পধীবরম (ইহারা অনিরবসিত শুত্র)। 
নিরবসিতশুদ্রস্ত-_চাগডাল-হড্ডিপে ।* 

যজুর্ধেদে “মণ্ডল” নাই; অধ্যায় আছে। “অবরার় টকবর্তং” 
যাহাতে আছে, তাহ! “ঝকৃ* নহে ১» যঙ্জুঃ। জান মহাশয় এ ছুইটিমাত্র 
পদ উদ্ধত ন1 করিয়া! যদি এ ১৬শ কপগুকাটি সম্পূর্ণ উদ্ধ'ত করিতেন 
এবং পূর্বাপর কগ্ডিকাগুলিও তুলিতেন, তাহ। হইলে সকলকেই জানান 
হইত ষে, বেদে বছু অন্ত্যজ ও অধম জাতির উল্লেখ আছে এবং এ ১৬শ 
কগ্ডিকাতেই “চৌদ্দ শাকের মধ্যে ওল পরামাণিকে”র ন্তায় আপে-পাছে 
আশে-পাশে অস্ত্যজ ও অধম জাতির মধ্যেই“৫কবর্তী* বিরাজ করিতেছে ; 
জান! মহাশয় অপরকে লোকবঞ্চক বলিয়, এখানে নম্পূর্ণ কপ্ডিকাটি ন। 
তুলিয়। নিজেরই লোকবঞ্চকত্ব প্রকাশ করিরাছেন। কয়েকটি কণ্ডিক 
নিম়্ে উদ্ধত হইল ।-_ 

প্নৃতায় স্থতংঃ গীতায় শৈলুষং” ( ভাষ্য-_শৈলুষ ৮ নট )। 

“নদীভ্যঃ পৌন্রিষ্ট,-মৃক্ষীকাভ্ো নৈষাদং” (ভাষ্য _-পুঞ্জিষ্ঠ _ পুক্স 
অন্ত্যজ, তদপত্য ) ৫নষাদ -নিষাদের অপত্য ৷ 

“মেধায় বাদঃপলুলীং* ( ভাষ্য-_বাদঃ-পলুলী - বন্ধ গরক্ষালক অর্থাৎ 
রজক )। 

"সরোভ্যে! ধৈবর»মুপস্থা বরাভ্যো। দাশং,বৈশস্তাত্যো বৈদ্দং, নডূলীভা: 
শৌক্লং, পারায় মার্গার-মবারায় ০ক্ম্বর্ডহ, তীর্থেভ্য আন্দং, বিষ- 
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মেভে) মৈনালগু, শ্বনেভাঃ পর্ণকং, গুহাভাঃ কিরাতগ্, সানুভো। 
জন্তকং, পর্ববতেভাঃ কিম্পুরুষম্‌ ॥”--১এশ কর্গুকা ( ভাষ্য--টধবর » 
কৈবর্ভাপত্য, দাশ- ধাঁবর, বৈন্দ *নিষাদদাপতা, শোফল - মৎস্যজীবী, 
মার্গার -ব্যাধের অপত্া, আন্দ » বন্ধন কর্তা, টমনাল » জালিকের অপতা, 
পর্ণক - ভিন্ন. জস্তভক - হিংসক, কিম্পুরুষ কুৎসিত নর )। 

“বর্ণায় হিরণাকারং” ('ভাষা--তিবপ্যকার - ম্বর্ কাব )। 

“বায়বে চাগ্ডালম্‌ ॥” ইতাদি। 

৭। বঙ্গদেশে দ্বিবিধ কৈবন্ত আছে, হালিক ও জালিক । হালিকেরাই 
সৎ ঠবর্ত ও মাঁহিযা, এবং জালিকের। অন্তাজ । 

ব্রশুষ্ম্য--রজকশ্চশ্ব কারশ্চ* ইতাাদি বচনে ণবর্ডী পাঠ যদি 
প্রবর্চকের ধৃত হয়, তাহা হইলে জালিক-কৈবর্ধ অন্ত্যল হইল কোন 
প্রমাণে? পমন্বর্থবিপরীতা যা সা স্বতিন” গ্রশসাযতে” এই বৃদস্পতি- 
বচন অন্ুনারে মনুর বিরুদ্ধবাদি অন্য শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইজে পাথে 
ন।। মনত ৫কবর্তের একবিধত্ব ও ভাহভাব এইরূপ উতদভিবিবরণ বলিয়া 
ছেন-_ 


"নিষাদো ার্গবং সথতে দাশং নৌকশ্মরজীবিনম্‌। 
ঠকবর্তমিতি বং প্রাহুরার্ধযাবন্তনিবাপিন2 1৮ (১৩৪ ) 


( শু্রাগর্ভে ব্রাহ্গণোত্পাদিত ) নিবাদ হইতে ( বৈশ্যাগর্ভে শুক্্রাৎ- 
পাদিত৷ আয়োগবীতে ) মার্গব জাতির উৎপত্তি। তাহার নামান্তর 
দাশ 3 জীবিকা--নৌ কাঁবাহন | আধ্যাবর্তবাসীর। তাহাকে টবর্ভ বলে : 

আমাদের মনে হয়, পরাঁশরসংহিতার সামান্তত: 


*গোপে। মালী তথ। ঠতলী তন্ত্রী মোদক-বাকুজী। 
কুলালঃ কর্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ ॥” 
থাকিলেও, সামাজিক সাপু পুরুষগণ আপনাদের কার্য্ের স্থবিধাঃ 
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ল্ন্ত যেমন গোপ বলিতে সদেগাপ ( গয়ল৷ নহে ), ঠতলী বলিতে তেলী 
( কলু নহে), এবং তন্ত্রী বলিতে আশ নাই ও বসাক তাতী ( কাপড়- 
বোন! তীতী নহে) করিয়। লইয়াছেন, সেইব্ূপ বাগ্দিকে তেঁতুলে ও 
মান্ছধর1 এই ছুইভাগে এবং কৈবর্তকে চাষী, তাতে ও জেলে এই তিন 
ভাগেবিইক্ত করিয়া তেঁতলে ঝাগ্দকে ও চাষী কবরকে সৎ বলিয়াছেন। 
“সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্‌ ভবেৎ* ( সাধুদিগের প্রবর্তিত নিয়ম 
বেদবং প্রমাণ) এই আদিত্যপুরাণীয় বচন অনুসারে একপ জাতি- 
বিভাগও সমাজে গণা হইয়া আসিহেছে। 

হালিক কৈবর্তের যদি বৈশ্যবন্ম1। মাহিষাই হয়) তবে এখনও বনু 
স্থীনের কৈবর্তেরা শুদ্ধ হ্ইয়াই রহিয়াছে কেন? তাহাদের মধ্যে 
সকলেই যে মুর্খ ও দরিদ্র, তাহাও ত নহে বিদ্বান ধনবান্‌' নিষ্ঠাবান 
এবং মান্তমানণও অনেক আছেন--' চব্বিশপরগপ1 ) বাওয়ালির 
মণ্ডলের! ( কলিকাতা ) জানবাঙ্জারের রাণী রাসমণির জাতি ও জামাতৃ- 
গণ প্রভৃতি ত স্থুবিধা!ত। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, বগুড়া, রঙগপুর 
প্রভৃতি অঞ্চলেও এখন অনেক ফৈবর্ত ভাকিম, প্যারিষ্টার, উকীল, মাষ্টার 
প্রতৃত্তি উচ্চপদগ্ব তইয়াছেন; কিন্তু তাহার! শূদ্রই আছেন, মাহিষ্য 
হইবার চেষ্ট। করেন না। 

উচ্চশ্রেণীর বাহ্ষণেবাই কায়স্থ, নবশাক, আগুরি, মাহিষা এবং ( পঞ্চ- 
বণিঞ্ের মধ নবর্ণবণিক্‌ ভিন্ন) চতুর্বধণিকের পৌরোহিত্য করিয়া 
খাকেন; তাহা'ত তাহাব স্বশ্রেণীচাত হন নাই। গয়লা, সোপার বেণে, 
কলু কপালী, পোদ, বাগ্দি, চাগাল প্রভৃতি অসৎ শুদ্রের পৌরোহিত্যও 
উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্ষণেরাই করিয়া থাকেন কিন্তু তজ্জন্ত তাহারা অগ্রদানী 
ব্রাহ্মণের ন্যায় স্বশ্রেণীচযুত হইয়া! “বর্ণের ব্রাহ্মণ”বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। 
কিন্তু ৫কবর্তের পুরোহিত স্বতন্ত্র; তাহার! পব্যাসোত্। ব্রাহ্মণ” বলিয়। 
পরিচিত। কোনও কোনও স্থানে বরং কৈবর্তের জল ব্রাহ্মণেরাও ব্যব 
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হার করেন? বিন্ধু কৈবর্তের ব্রাহ্মণের” অন্পজল অধম শুর্রেরাও কুঙ্তাপি 
গ্রহণ করেনা । এক্ষণে যে সকল কৈবর্ত মাহিষ্য হইয়াছেন, তাহারা 
তাহাদের এ পুরোহিতুদিগকে “গোৌড়াদ্য বৈদিক শেণীর আ্াঙ্মণণ করিয়! 
তুলিমাছেন ? অথচ তাহাধিগের জ্ঞাতিঝুটুষ্বগণ--ধাহার। শৃ"টকবর্তের 
পৌরোহিত্য করিতেছেন তাহারা--সেই পব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ” *বলিয়াই 
আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। 


আমর! বিশ্বন্তস্ত্রে অবগত হইয়াছি, মেদ্দিনীগুন অঞ্চলে বহু উচ্চ 
শ্রেণীর ব্রাহ্ষণ মাহয্যাভূত কৈবর্ভদিগের বাটীতে তাহাদের পুরোহিত- 
গণের সাহত একযোগে খত্বিকণ্ম ও একপঙভ্তিতে ভোজন করিয়া 
থাকবেন এবং অনেক বর্ষণ পণ্ডিতও তাভাদের দান গ্রহণ করেন। শাঙে 
আছে--অধাজ্য-যাজন ও অসং-প্রতিগ্রহের প্রায়শ্চিত্ত চান্্ায়ণ ৮ 
অজ্ঞানতঃ অন্ত্যজের জলপানে এবং কুপ্ডখক্ততে ভোজনে অহোরাত্র 
উপবান, মান ও পঞ্চগবা পান,স্পজানতঃ উহার ত্বৈগুণ্য। 


৮। মাহিষা, মাভিষিক ও টৈবর্ত শহব্র বুুৎপতি--(ক) মহীকে 
অর্থাৎ ভূমি ব পৃ্থবীকে যে ব্যক্তি লাঙ্গল দ্বার! বিদারণ করে, তেই 
ব্যক্তি মাহিষ্য (স্বার্থে ঘঞ.)। স্থবস্ত পদ পূর্বে থাকিলে অস্থুপসর্গক 
আকারান্ত ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়। মহী+সেো1+ক-্ মহিষ; 
বৈদেহীবন্কুংৎ ঈকারের ত্বদ্বত্ব, ইকারের পরস্থ (দত্ত) স(মূর্ঘন্ত) 
যইংইল। মহ্ষি ( শ্বাথে ঘঞ্ বা ফ) মাহিষ্য। মাহিষ্য অথে কৃষিজীবী 
জাতি বুঝাদ়। 


(খ) মহিষ আছে যার সে মাহিষ্য, “শেষে” এই স্ত্রাহসারে 
স্বন্বামিত্ব সম্বন্ধে ঘঞ্ প্রত্যয়; মহিষ কৃষিকশ্মের প্রধান উপকরণ। 
অতএব কুরক বলিয়াছেন “মাহিযিক" অর্থ মহ্ষজীবন অর্থাৎ মহিষ 
যাহার জীবনাবলম্বন। 
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(গ) ক বৰা কা শবে পৃথিবী, জল, হপ, সুখ, ধন, বষ্ প্রভৃতি 
বুঝায়; তাহ! হইলে বুযুৎপত্তি দ্বারা ৫ঠকবন্ত জাতিকে ভূমিকর্ষক, হলধারী, 
জলোপজীবী (জলরক্ষানস বৃতস্নিযুক্ত অথবা জল সহায়তার কৃষি- 
উপজীবী ), সখী, ধনী, বিষুুভক্ত প্রভৃতি বুঝা যায়। 

বক্উন্ব্য--গ্রথম পরিচ্ছেদে টবছ্যশব্দের বু[ৎপর্তিতে দেখাইয়াছি, 
জাতিবাচক শব্দসমূহ বড়; উহাদের শাস্ত্রসম্মত বা কল্িত অর্থ সর্বত্র 
খাটে না। ক্ষতৃ শব্দ সাধনের স্থত্র--“তৃন্তৃচৌ শংসিক্ষদাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং 
চানিটৌ॥ শংস্তা স্তোতা। ক্ষলিঃ সৌন্রো৷ ধাতৃঃ শকলীকরণে ভক্ষণে 
5, কত্ব। স্তাৎ লারথো দ্বাঃস্থে ক্ষত্রিযায়াঞ্চ শূদ্রজে ।” ( পাণিনি, উপাদি )। 
অতএব শত শব্দের বাৎপত্ভিলভ) অর্থ খগ্কারক ও ভক্ষক ; কিন্তু উতা 
সারথি, দৌবারিক ও ক্ষত্রিয়াতে শুদ্রোৎপন্ন জাতির সংজ্ঞ। পরস্ত 
এন্ধপ ধ্যুত্পত্িতে কুস্তকারকেও মাহিষ্য এবং বার্দি, তিওর ও 
জেলেকেও ভ ঠকবণ্ত বলা যাইতে পারে ; যেহেতু কুস্তকারেরাও মৃত্তিক! 
সংগ্রহের জন্ত ভূমি বিদারণ করে? এবং বাগ্দিঃ তিওর ও হজলেবা” 
জলো[পজীবাঁ অর্থাৎ জলে মাছ ধরে, ভূমিতে মাছ ঝাড়ে, তাহাদের 
মধ্যেও অনেকে ধনী ও স্থথী আছে, এবং তাহারা বিষুভক্তও বটে। 

জান। মহাশম্ন মাহিষ্য শব্ডের বযুৎপত্তি লিখিতে যে পণ্ডিতের “পাতি”র 
নকল করিয়াছেন, তাহার হস্তাক্ষর বুঝিতে ন। পারিয়া অথবা! প্রণিধান- 
পূর্বক ন1 দেখিয়! ব্য. স্থলে ঘঞ, ফ্য্য স্থলে ফঃ, এবং ৈদেহিবন্ধু স্থলে 
বৈদেহীবন্ধু লিখিয়াছেন। সে যাহ! হউক, এ বু[্পত্তি সর্বাংশে বাকরণ- 
পিদ্ধ, আভধানসম্মত ও ব্যবহারদঙ্গত হয় নাই। যেহেতু সে (যে) 
ধাতুরঞ্অর্থ _অন্তকন্থ (বিনাশ); বিদারণ নহে। সাহেবের আয্য 
শকেব বুৎ্পত্তিতে যেমন খ ধাতুর অর্থ 'চাষ করা” লিখিয়াছন, ইহাও 
সেইরূপ । উপসর্গের ইবর্ণের পরই ষোপদেশ ধাতুর দস্ত্য স স্থানে মুদ্ধন্য 
ষ হয়; মহী শব্দের উত্তর হইতে পারে ন1। “শেষে” ত্র দ্বারা অণ. 


মাহিষ্য-কৈবর্ত | ৪৫ 


প্রত্যয়ই হইয়া থাকে ; বযঞ, প্রতায় হয় না। এবং স্বার্থে বঞ. ব1 
স্য প্রত্যয় হইবার সুত্র নাই। 

(খ) “প্রধান উপকরণ” ত দুরের কথা,মহিষ যে কৃষিকশ্মের কোনও 
কাজে লাগে, তাহা কোনও দেশের লোকই অবগত নহে। যে সকল 
ঠক বর্ত মাহিষা হইয়াছেন, পূর্বে ও বর্তমানে তাহাদের কাহারগু মহিষ 
থাকিতে ত কেহ কখনও দেখেও নাই, শুনেও নাই। 

(গ) ক ও কাশবের পৃথিবী ও হুল অর্থ কোনও অভিধানেই 
নাই। চাষী হইলেই যে ধনী ওস্ত্খী হওয়া যায, এমন কোনও 
নিয়মও নাই । অধিকাংশ চাষীই দরিদ্র ও দুঃখী । 

মাহিষ্য, মাহিষিক ও কৈবর্ত শবেব প্রামাণিক ব্যুৎ্পত্তি যথা _ 

(১) “ম্কহিষ্যাং সাধুঃ” (অমরটী ক) মহ্ষী +য্‌ৎ » মহিষ্য, পৃরুষ- 
শব্দবৎ “অন্যেষামপি দৃশ্যতে” (পাণিনি ৬1৩1১৩৭ ) দীর্ঘ - মাহিষ্য--খে 
মহিষী পালন করে। যাহার৷ গাভী পালন কবে, তাহারা গোপ এবং 
ঘাহার। ম্ন্ভষী পালন কবে, তাহাব! মাহিষায। নন্দ গোপ বৈশ্য ছিলেন 
তজ্জন্তই তিণি শ্রীকৃষ্ণের নামকণণ ও অনপ্রাশন সংস্কার করিবার পন্য 
গগমুনিকে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন-__ 


“অলক্ষিতোহস্মিন্‌ রহসি মামকৈরপি গোব্রজে । 
কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং শ্বন্তিবাচনপূর্ববকম্‌ ॥” ( ভাগ, ১০1৮।১০ ) 


মাহিঘ্য বৈশ্যধশ্মা। ইহাদেরও দ্বিজাতিসংস্কার আছে। 
(২) “মহিষীত্যুচ্যতে নারী যা চ স্যাদ্‌ ব্যতিচারিণী। 
তাং ছুষ্টাং কাময়তি ষঃ ল বৈ মাহিবিকঃ স্থৃতঃ ॥” (কাশীখণ্ড ) 


(৩) “মহিষীতুচ্যতে নার্ধ্যা ভগেনোপার্জিতৎ ধনম্‌। 
উপজীবতি যন্তশ্তাঃ স বৈ মাহিষিকঃ স্বতঃ &* 
( বিষুরপুং ২ অংশ, ৬অঃ ১৫ শ্লোঃ) শ্বামিটাকা ) 


৯৩ জাতিতত্ব। 


(৪) “মহিষীত্যুচাতে ভার্ষয। ঘা! চৈব ব্যভিচারিণী । 
তান্‌ দোষান্‌ ক্ষমতে যস্ত স বৈ মাহিষিকঃ স্বতঃ ॥” (বমসং, ৩৬) 


(8) “কে জলে বর্তন-মাস্তেইশ্ত, শেষে অণ.» ( অমরটীক1), বৃত+ 
ভাবে ঘঞ... বর্তঃ কে-বর্ত+অণ.. কৈবন্ভ ( অলুক্লমাস, আদিস্বরের 
বুদ্ধি )--মাছ ধরিবার জঙন্ঠ যাহারা জলে থাকে । 

[ অতঃপর «ম পরিচ্ছেদে ইহার উপসংহার ভ্ষ্টবা।) 
ইতি জাতিতদ্বে মাহ্ষ্জাতিতত্বনির্শয় নামে তৃতীয় পরিচ্ছে্ সমাপ্ত । 


চভর্খ পল্লিতচ্্দ 
কায়স্থ 


১। কতিপয় কাম়স্থ নান! শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগের 
ক্ষক্িয়ত্ব প্রতিপাদন পূর্বক উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন । বনু অধ্যাপক 
মহাশদ্র তদ্বিষয়ে বাবস্থা প্রধান করিলেও ধন্্বভীরু স্থবিচক্ষণ কায়ন্থ 
মহোদয়গণ এ সকল প্রমাণে ও ব্যবস্থায় আস্থা! স্থাপন করেন নাই । এক্ষণে 
তাহাদের সে আন্দোলন বছপরিমাণে হাস পাইদ্বাছে; তাহার। নিজেই 
বুঝি্াছেন, এ আন্দোলন অকিঞ্চিংকর। স্থতরাং তদ্িষয়ে আলোচনা 
কর] নিশ্রয়োজন। কেহ কেহ এখনও বলেন (কাম়স্থস হিতা-নায়ী মাপিক 
পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইয়াছিল ) “রঘে। বল। নিতে । তিন জন্মেছিল 
জাত খেতে ॥" অথাৎ রঘুনন্দন, বল্লালসেন ও মহাগ্রতু নিত্যানন্ই 
কায়স্থ প্রভৃতিকে শৃত্রত্বে পরিণত করিয়া! গিয়াছেন। কিন্তু দেখা যায়- 

(ক) প্রাচীন স্বতি অনুসারে শূত্রদিগের অন্তান্ত সংস্কারের স্কাঃ 
অমন্ত্রক বিবাহও চিরপ্রচলিত আছে। রঘুনন্দন সেই সকল ৰ্চনই 
উদ্ধত করিয়া তাছাদিগের সমক্ ক বিবাহ সপ্রমাণ করিয়া গিয়্াছেন । 


কাম়স্থ ৯৭ 


কলিকাত। কুমারটুলীনিবাসী ৬বরদাচরণ নিত্র (সেসন্‌ আঞ্জ,) মহোদক্স 
আমার নিকট হইতে ব্যবস্থা লইয়া! তাহার পুত্রের বিবাহে ত্রাঙ্ষণ বরণ- 
পূর্বক তাহার দ্বার কুখস্তিক! করাইয়াছিলেন। এ বিবাহের ৩৪ দিন 
পূর্ব্বে তিনি আমারই সমক্ষে তাহার নবতিপর বুদ্ধ পিতা ৬ বেণীমাধব 
মিত্র মহাশয়কে বলিয়াছিলেন--“এক কায়স্থ পারবারের ক্বোকদ্দমায়, 
বাদিনীর হাতে সম্পত্তি পড়িলে শীঘ্রই অপব্যয়ে নষ্ট হইবে বুঝতে পারিষা 
প্রতিবাদীকেই সম্পত্তি ধিবর জন্ত আমি রায়ে পিখিম্বাছিলাম--সগ্যপদী- 
গমন না হইলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না; শৃদ্রের বিবাহ যখন কন্তাসম্প্রদান- 
মাত্রেই পর্ধযবদিত হয়, উহাতে পাণিগ্রহণ না থাকায় যখন সথ্থপদী-গমন 
হয় না, তখন এ বিবাঠ অসিন্ধ। অতএব বাদিনী এই সম্পত্তর 
অধিকারিণ্ী নহে” আপীলেও আমার রায়ই বহাল ছিল। এই জন্ত 
আমার ইচ্ছা, এই বিবাছে কুশগ্ডিকা করাইব। ইনি৪ তাহাব ব্যবস্থ! 
দিছাছেন। এখন আপনার কি মত ?” তাহার পিতা বলিয়াছিলেন--- 
“আমার অমত নাই; রাজ! রাধাকাস্ত দেব বাহাছুর তাহার পুত্রের 
বিবাহে রঘুনন্দনের মতে ফুশপ্ডিক। করাইয়াছলেন, আমি দেখিয়াছি ।” 

(খ) বল্লালদেন আদিশ্রানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের বংশ- 
ধরগণের মধো ধাহাদিগকে ততৎকাল পত্যন্ত সদাচারী থাকিতে দেখিয়!- 
ছিলেন, তাহাদিগকে সমাদরপূর্বক এমন বংশগত কোলীন্ত মর্যাদার 
মৌরশী পাষ্ট। দিয়া গিয়াছেন বে, তাহাদের সম্গানেরা এখন সম্পূর্ণ- 
রূপে কু-লীন হইয়াও সেই কুলীনত্তের দাবি করিতেছেন এবং সামাঞজিক- 
গণও তাহাদের সে দাবি অগ্রাহহ করিতে গারিতেছেন ন1। এইজন্তই 
কবিবর দাশুরায় দুঃখ করিয়! বলিয়াছিলেন-- 


“পরিচয় দেন আমি ফুলে, হাত দেন নাই কু ফুলে; আর কিছু 
দেখি না ফুলে; কেবল লেজটি আছে ফুলে ॥” 
(গ) ব্যভিচাঝরোৎপন্ধ ষে সকল ইতর লোক জাতিভ্রই হইব! সমাজের 
মা] 


৯৮ জাতিতত্ব। 


বর্জনীয় ছিল, নিত্যানন্দ্ তাহাদিগকে টৈষ্ণবধন্মে দীক্ষিত করিয়া জাতি 
দিয়! গিয়াছেন। 

অতএব তাহাদের উপর এরূপ বৃথ! দোষারোপ মহাপাতক বলিয়াই 
মনে হয়। 

২। সেদিন সংবাদপত্রে পড়িলাম, কলিকাতা বাগবাক্জারের কোনও 
ধনাঢ্য কায়স্থের পুত্র, পাকা দেখা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-পগ্িতেরা আশীর্বাদ 
কাঁরলে, তাহ।দিগকে প্রণাম করিস্কাছিল বলিয়া, তাহার পিতা সভাম্থলেই 
তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়াছিলেন । উত্ত কায়স্থপুজবের নামটি 
কেহই প্রকাশ করেন নাই। 

দেখা যায়, এখনও বিদ্বান্‌, বুদ্ধিমান, অতুলবিভবশালী, উচ্চপদস্থ 
বহু বৃদ্ধ ও যুবক কায়স্থ ব্রাহ্মণের দান বলিয়া পরিচয় দিয়। এহং ভক্তিভরে 
ব্রাহ্মণের পদধুলি গ্রহণ করিয়া আপনাদ্দিগকে ধন্ত ও গৌরবান্িত মনে 
করেন। ব্রাঙ্ষণ মূর্খ, দরিদ্র ব1 কদাচারী--এ সকল বিচার না করিয়া, 
প্বর্ণানাং ব্রাঙ্ছণো গুরুঃ* এইমাত্র জ্ঞানে তিনি সর্বজনের প্রণমা । 
গঙ্গাজল বিষ্টা, আবজ্জনা ও গণিত মৃতদেহ বহন করে, বর্ষাকালে কলুবিত 
হয়-_সে দিকে দৃষ্টিপাত ন। করিয়া, কেবল *ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি 
পুনাতু মাম্‌* বলিয়াই তাহাতে ন্বান করিতে হয়। ভগবান সনু 
বালয়াছেন-_- 

“অবিত্বাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ প্রান্ধণে। দৈবতং মহৎ। 
প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথাগ্রিদ্দিবতং মহৎ ॥ 
শ্শানেঘপি তেজন্বী পাবকো নৈব দুষ/তি। 
হয়মানশ্চ যজেধু ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥ 
এবং যস্তপ্যনিষ্টেযু বর্তাস্তে সর্ব্ববর্ম্মহ। 
সর্বথ। রাহ্ধপাঃ পুজ্যাঃ পরমং ঠৈবতং হি তৎ॥” 
€ ৯1৩১৭---৩১৯ ) 


কায়ন্থ। ৯৯ 


যথাবিধি স্থাপিত হউক বা নাই হউক, অগ্নি যেমন পরম দেবতা, 
সেইরূপ বিহ্বান্ই ₹উন আর মূর্খ ই হউন, ব্রাহ্মণ পরম দেবতা । মহা- 
তেজ! অগ্নি মৃতদেহ দহন করিয়াও যেমন অপবিত্র হয় না--তাহাই 
আবার যজ্ঞে মআহুতি প্রাঞ্ধ হইয়! বর্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্বপ্রকার 
কুৎসিত কাধ্য করিলেও ত্রাঙ্মণ পরম দেবতা জ্ঞানে সর্ববথা পৃঙ্গনীয়। 

ত্বয়ং সদাচাখী ও মৃহাপগ& »ইলেও নিষেকাদি শ্মশানান্ত যাবতীয় 
কার্ধ্যে হিন্দুমাত্রকেই যে ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইতে হয়, যে ক্রাহ্গণের ব্যবস্থা 
না লইয়। ধ্মাজুঠান--এমন কি, যথেচ্ছাবেৰ সনর্থনও-কেহ কারতে 
পঃতবন না, সেই ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ কদাচ শুভ লক্ষণ নহে। 

পরাশর বলিয়াছেন-__ 

“যুগে যুগে চ যে ধন্মাগ্তত্র তত্র চ যে দিজ্াঃ | 

ন্যোং নিন্দ' ন কর্তব্য যুগরুপ। ভি তে দ্বিদ্জাঃ |" 

যুগে যুগে যে্প ধশ্ম এবং যেরূপ ব্রাক্ধণ হইয়া থাকে, ভাহাতে 


তাহাদের নিন্দা করিবে না। 

বৈদ্য প্রভৃতিব ন্যায় ত্রাঙ্মণেরা স্বেচ্ছচারে ও শান্ত্রবচনেব অপব্যাধ্যা 
করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ হ তে_সমান্সেব শীর্ষস্থান অধিকার কবিতে-- 
ষাইতেছেন না। শাস্ত্র ও সমাজইু তাহাদিগকে আবহমানকাল সে গৌরৰ 
দিয়া রাখিয়াছ্েন। এখন সে সম্মান নষ্ট করিলে সমাজেবই কলঙ্ক । 

৩। উপবীতধাবী কায়ছ্ছের। ক্ষত্রিয়, এবং অপর কায়ন্দ্রো! শুদ্রই 
আছেন; অথচ উভয়ের মধ্যে বিবাহও দেখা যায়। ইহাই ব। কোন্‌ 
রীতি? কলিতে অনসবর্ণবিবাহ শান্ত্রনিষিদ্ধ ও প্রায়শ্চিত্তাহ ? এ 
সকলও কেহ বিচার করেন না । 

৪) ঝাজা রাধাকাণ্ত দেব বাহাছুর স্বয়ং কায়স্থ হইয়াও, নান) 
শাস্ত্রের অ'লোচন। করিয়! যে বিশ্ববিশ্রুত “শব্বল্পত্রম" অভিধান প্রণয়ন 
করিয়৷ গিয়াছেন, তাহাতে তিনি কামস্থের শুত্রত্বই স্বীকার কবিয়াছেন 


১০৬ ভাতিতত্ব ৷ 


শান্ত্রগ্রামাণো কায়স্থেব ক্ষত্রিয়ত্ব হৃদয়্ম করিলে তিনি পৃ এব" 
তাহার জ্ঞাতি ও বংশধরগণ নিশ্চিতই উপবীতধারণ অশৌচপালন 
প্রসৃতি অবশ্ ক্ষত্রিয়োচিত বিধানেই করিতেন | 


৫।. অমরকোষে শূত্রবর্গের মধ্যে বর্ণসঙ্করের পরিগপনে বে *শ্ড্র 
বিশোস্ত করণঃ” (শূত্রা ও বৈশ্টের সন্তান করণ ) আছে, ঠবগ্তঙ্জাতী 
ভরতমল্লিক তাহার টীকান্ন পিখিয়াছেন--““অরং লিখনবৃত্তিঃ কায়স্থ ইতি 
খ্যাতঃ1” কিন্তু এ অর্থ সমীচীন মনে হয় না। কারস্থ এরূপ নিকষ্ট বর্ণ- 
সম্কর হইলে প্রাচীন কাল হইতে বত্তমান কাল পধ্যন্ত ব্রাঙ্মণদিগের সহিত 
তাহাদের এত ঘনিষ্ঠতা ঘটিত না। অগ্বষ্ঠ ও মাহিষা করণ অপেক্ষ! 
উৎকৃষ্ট বর্ণনঙ্কর; তথাপি ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাহাদের এত, মিশামিশি 
নাই, কায়স্থদিগের সঙ্গে যত। করণ ও কায়স্থ অভিন্ন হইলে, মেদিনী- 
কোষে করণ শষের অর্থে 'কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শুদ্রা-বিশোঃ 
স্থতে* একপ পৃথক নির্দেশ থাকিতত ন11 


৬। মন্ুসংহত।, মহাভাযত,অমরকোষ এ্প্ুভৃতি অধিকতর প্রামাণিক 
গ্রন্থে কায়স্থ* বলিয়া কোনও জাতির উল্লেখ নাই। 


৭। এই সমস্ত আলোচন। করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরমেশ্বরের 
মুখাদি অবয়ব হইতে ত্রাঙ্মণা্দি বে চতুর্বর্ণের উত্তব হইয়াছে, ওম্মধ্যে 
পাদ শৃদ্রই পরবর্তী কালে কায়স্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই- 
জন্যই অর্ধাচীন মেদিনীকোষে “কায়স্থঃ পরমাত্মনি। নরজাতিবিশেষে 
ন1” উক্ত হইয়াছে । অথবা দেশাস্তরে কায়স্থ বলিয়! যে জাতিবিশেষ 
আছে, তছুঙ্গেশেই মেদিনী এরূপ বলিয়াছেন, এবং ভরতমল্লিক তাহা- 
দিগকেই বোধ হয় “করণ' বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । বঙীয় কায়স্থগণ 
তজ্জাতীয় নহেন? তাহারা প্রকৃত (অর্থাৎ অনন্থীর্ণ) শূত্র। অথষ্ঠ, 
মাহিষ্য প্রভৃতি দ্বিজধম্থা হইলেও) বণসঙ্করত্-দোষ বশতঃ কায়স্থ অপেশ 


কায়স্থ। ১০৯ 


নিকষ । শাস্ত্রের তাহারা অপলদ (অর্থাৎ নিক) বলিয়। উক্ত হইয়াছেন 
( মনত ১০1১৯ )। 

৮। বঙ্গীয় কায়স্থদিগের পাচজন আদিপুরষ আধিশ্বরানীত পঞ্চ 
বাচ্ছণের সহিত বঙ্গদেশে আসির়াছিশেন, ইহা সকলেই শ্বীকার করেন। 
ঘটক-কারিকায় আছে, আদিশুর তাহাদের পরিচয় স্জজ্ঞান* করিলে 
তাহার বলিয়াছিলেন-__ 

“কোলাঞাত পঞ্চ শৃপ্রা বয়মণি সতে বিক্কপা ভুহ্পাণান।॥+ 
আমর পাচজনও কাগ্ঠকুক্জ *ভতে আসিমাছি ; আমরা শুন এবং 
এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের দাস। 

তার পব ব্রাহ্ষণের। তাঠাদের পরিচয় দিস[ছিলেন- 

*ম্থকৃতালিরুতাম্বব এষ কৃতী 
কিতিদেবপদাশুজ্জচারুগতি: | 
করন! ইতি প্রতিভাতি যন্তি- 
ছিজনাযঝুলোষ্ব শু্গ্তি: ॥ 
স ৮ ঘোষকুল$সুপভাগ্থবয়ং * 
প্রাথততন্দুবশসথরলো কবখ:।” 

এ মহানঠিম মহাপুরুষের নাম মকবন্ধ ঘোষ; হনি বন্ধ)কুলোস্তব 
৬টনারায়ণের দান--ইত্যাদি। 

হহাতে জান যাইতেছে, বগনেশে প্রথম-ম্গাপ্মন-সময়ে কায়স্থগণ 
শুত্রই ছিলেন। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়েব খোঁষ, বন্ধ, মিত্র প্রভৃতি উপাধি 
কুআজাপি নাই। 

আদিশুরের বুকাল পরে বল্লালসেন যখন তাহাদের বংশধবগণকে 
কৌলীঘ্-মধ্যাদা দিঘাছিলেন, তখনও তাহারা শুদ্রই ছিলেন। যথা-- 

“বস্থর্ধোষে। গুহো। মিত্র দত্ত নাগশ্চ নাথকঃ। 
সপ্তবিংশতিঃ শৃত্রাণাং বল্পালেন প্রশংসিতা ॥” 


১০২ জাতিতত্ব 


(কায়স্থের! বদি বাস্তবিকই ক্ষত্রিয় হইত্তেন, তাহ। হইলে তাহার" 
পইত! ছাড়িয়াছিলেন কেন? এবং প্রবলপ্রতাপশালী বল্লাল খন 
আদর করিয়। তাহাদিগকে কৌলশীন্তসম্মান দিয়াছিলেন তখনই বা 
তাহার নিকট আবদার কবিয়! পইতা পাইবার দাবি করেন নাই কেন?) 

বল্লা্সের ৪1৫ বৎসর পরে রঘুনন্দনের সময়েও তাহার! শূদ্র ছিলেন। 
রঘুনন্দন লিখিয়াছেন-_ 


“শুদ্রাণাং নামকরণে বন্থধোষাদিপন্ধতিযুক্তনামত্ঞ্চ বোধ্যস্‌।” 


রঘুনন্দনের পরেও প্রায় 8৫* বংনব ধরিয়া তাহারা শূত্রহ রহিদ্ধাছেন। 

পূর্বোক্ত ঘটককারিকাবলী বহুকাল যাবৎ বিবাহসতায় ঘটকের! 
স্থললিত সমস্বরে পাঠ করিতেন। ঘটকর্দিগকে নিমগ্ত্রণ করিয়া উহা! পাঠ 
না করাইলে, বিবাহের ধেন অন্গহানি হইত ( সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে অল্পিন হইল সে প্রথ। উত্িয়। গিয়াছে $ ঘটকেরাও অগত্যা পুথি- 
পত্র ফেলিয়। দিয়া চাষে বা কেবাণীগিবিতে মনোনিবেশ করিয়াছেন )। 
তাহাতে শুদ্রত্বপরিচয়ে কোনও কায়স্থ কখনও আপত্তি করেন নাই। 
পিতৃপিতামহাদি পৃর্ববপুকুষগণ নিজেদেব জাতি জানিতেন না, আমরাই 
জানি--এ কথাটা কেমন-কেমন ঠেকে নাকি? 

৯। মনুমংহিতায় (৪1১৮৫) ও মহান্ারতেও (শান্ত । ২৪২২০) 
আছে. 


"ভ্রাতা জ্ষ্ঠ: সম: পিত্রা, ভার্ধ)1 পুত্রঃ স্বক। তনু । 
ছায়া স্ব দাসবগশ্চ, হুহিতা কৃপণঃ পরম্‌ ৪” 


জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার তুল্য, পত্রী ও পুত্র নিঞ্জেরই শরীর, আপন 
দাসগণ ছায়াশ্বব্ূপ এবং কন্ত। পরম কপার পাত্র । 

অতএব বোধ হয় প্রক্কত শুদ্রেরা ব্রাঙ্মণদিগের দাস হইয়া ছায়ার স্তায় 
তাঙাদের কায়সংলগ্ন থাকিতেন বলিয়া ক্রমশঃ কায়স্থ নামে অভিহিত 


কায়স্থ। ১০৩ 


হইয়াছেন । অথবা কায শবে অর্থ পক্ষ্য ও স্বভাব; যথা--পকায়: 
কদৈবতে সৃর্তৌ সজ্বে জঙ্গ্যম্বভাবয়োঃ৮ (যেদিন )। যেকায়ে 
(লক্ষ্যে বা স্বভাবে) স্থির থাকে, সে কায়স্থ। বিপ্রসেবাহ শুদ্দদিগেব 


স্বভাব বা স্বধশ্ম। মন্গ সামান্ততঃ থিজসেবাই শুদ্রের বন্দ বলিয়া ( ১৯১), 
পরে বিশেষ করিয়! বলিয়াছেন-_ 


"বিপ্রাণাৎ বেদবিদুষাং গৃহস্থানাং ষশম্বিনাম্‌। 

শুশমৈব তু শৃদ্রন্ত ধন্মো নৈঃশ্রের়লঃ পরঃ ॥ 

শুচিক২$ষ্শুকযূহ্ দুবাগনহক্কতঃ। 

এক্ষণাগ্যাশ্রঘ়ো নিত্যমুত্কষ্টাং গতিমযতে 8. (৯৩৩৪,৩৩৫ ) 


্রাক্ণধন্তাশ্র়ঃ_*প্রাধান্তেন ত্রাহ্মণাশ্রয়ঃ, তনভাবে ক্ষত্রিয়বৈশ্া- 
শ্রয়োহপি |” (টী71) 


“ম্বর্ার্থমুভয়ার্থং ব। বিপ্রানারাধয়েত, সঃ। 
জান বাঙ্গণশবদস্য সা হাস্য কুতকৃত্যত ॥ 
বিপ্রাসেবৈব শৃত্রন্ঠ (বশিষ্টং কণ্্ন কীন্ত্যতে। 
খদোছন্তদ্ধি কুক্ুতে তদ্ভবেত্তশ্ত নিশ্ষলম্‌ 8” 


(১০।১২২-১২৩) 


বিপ্রসেবাহ শুদ্রের পরম ধশ্ম। ব্রাহ্ধণেব অভাবে ক্ষত্রিয্ন ও ৈশ্বের 
সেবা করিবে। স্বর্গার্থ অথবা] ত্বর্গ ও জীবিকা! এতদুভয়ার্থ ব্রাহ্মণেরই 
সেবা করিবে । ইহাই হাহার জন্মপাফল্যের কারণ। যেহেতু “ক্রাহ্মণের 
দাস* বলিয়া সেই-ই প্রসিদ্ধ। 


কায়স্থ ভিন্ন কোনও শূদ্রকেই যখন এতজলক্ষণাক্রান্ত দেখ! যায় না, 
অন্ত কোনও শুদ্রই যখন ব্রাহ্মণের নিকট নাম বলিতে “দাস” শব্ধ ব্যব- 
হার করে না, অপর সমস্ত শৃদ্রই যখন শান্ত্া্ছলারে বর্ণসন্করের অন্তর্গত, 


১০৩ জাতিতত্বব। 


কোনও প্রদেশেই শূন্র নামে একটা পৃথক জাতির যখন অন্তিত্ব নাই, 
তখন কায়স্থই যে সেই ভগবৎপাদজ প্রকৃত শূত্র, তন্বিষয়ে সন্দেহ 
থাকিতেই পারে না। 
বিষুলংহিতায় (৭ অঃ )ত্রিবিধ লেখ্যের (দলিলের) লক্ষণে আছে-_ 
“রাজাধ করণে তন্নিযুক্ত কাযদ্বকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্িতং রাজসাক্ষিকম্।” 
আদালতে রাজার নিযুক্ত কায়স্থের লিখিত ও তদধ্যক্ষের ( রেজি- 
ট্রারের) করচিহ্িত লেখধ্যকে রাজসাক্ষিক বলে ।--সে স্থলে কারস্থ বলিতে 
(লক্ষে স্থিঃ) মুহুরি বা সেরেস্তাদাব । 
বাসসংহিতায় যে আছে-_ 


*বদ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুস্তকারকঃ | 
বণিকৃকিরাতকায়স্থ-মালা কারকুটুস্বিনঃ। 

বরটে। মেদচগু]ল-দাশশ্বপচকোলকা2 | 
এতেছস্ত।জাঃ সমাখ্যাতা নে চান্তে চ গবাশনাঃ 8" 


সেখানে কায়গ্ধ বলিতে এ কৃপণ জাতি ( উহ! রূঢ় শষ )। 

মন্ুর মতে করণ জাতি ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে তজ্জাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন । 
তাহার নামাস্তর-__-বাল্ল, মল, নিচ্ছিবি, নট, খস ও ভ্রবিড় (১০২২)। 
ধাহার! কায়স্থকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলেন, তাহার! মন্থর এ বচন এবং ভরত- 
মল্লিকের উক্ত অমরটীক1 মহুলারে বলেন কি ন।, জানি না। তাহ! হইলে 
এরূপ অন্তাকত ব্রাতাক্ষত্রিয় হওয়া! ভাল, ক খাটি শুক্র হওয়া ভাল, তাহাও 
বিবেচ্য । 

১৪.। মন্থ বলিয়াছেন-- 

“মুখবাহরুগ্জ নাং পৃথকম্মাণ্যকল্পয়ৎ ॥” (১৮৭) 


রক্ষা! স্বীয় মুখঞ্জ ব্রাহ্মণের, বাসুজ ক্ষত্রিয়েরঃ উরুজ টবশ্ের এবং 
পাদজ শুদ্রের পৃথক্‌ পৃথকৃ কম্ নির্ধারিত করিয়াছিলেন । 


কায়স্থ। ১০৫ 


আদিপুরাণে আছে-_ 

"শৌচাশোচং গ্রকৃব্বীরঞ্দ্রবদ্‌ বর্ণলঙ্করা:। 

গ্রতিলোমজ বর্ণসঙ্করের! শূর্রের স্টায় শৌচাশৌচাদি কাধা করিবে । 
দ শৃত্র কে? আমরা বলি--সেই শুব্রত কায়স্থ; ত্রদ্ধ স্বয়ং তাহাদেরই 
শৌচাশৌচ কন নিষ্ধারণ কারয়াছেন; প্রতিপোষজ বর্ণ্সঙ্করেণা 
তাহাদের আচরণকেই আদর্শ করিয়া চপিতেছেন। 

১১। পাইকপাড়ার রাজা ৬ইন্দ্রচন্দ্রের পত্রী পাণী ম্বণালিনার 
পোষ্যপুত্র গ্রহণেব মোকদ্দমায় কলিকা হাব হাইকোর্ট কাস্থদিগকে শৃত্র 
বলিয়াই অভিনত প্রকাশ করিয়াছিলেন । তদবধিই তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্েথ 
আন্দোলন নরম পড়িয়াছে ; এখন আর পইতা লইবার জন্য তাহাদের 
তত আগ্রহ* দেখ! বায় না, ববং ঘনেচক পইতা ত্যাগ কবিয়াছেন 
শুনিয়া'ছ। 

১২। কারস্থেরা পাটি শৃদ্র না হইয়া বর্ণসঙ্কর হুইলে, 
*ক্তিনিয়মণ্ডর্” ও পলিশৈঙ্কশঙ্কর" মহারাজ বল্লালসেন শান্ত্রমধ্যাদা 
লঙ্ঘন করিয়া কখনই তাহাদিগকে কৌলীন্ত-মর্যাদা দিতেন না। কুলীন 
শব্দের ব্যুৎ্পর্তি ও অর্থ--কুলহ্য (লছ'শস্) অপত্যম্‌ “কুলাৎ বং” 
(পাপিনি) কুল+খ (ঈন)-পুলীন ১ শ্মহাকুলকুলীনাষ্যসভ্যসজ্জন- 
সাধবঃ* (অমর) অর্থাৎ স্ংখজাতকেই কুলীন বলে। বর্ণদক্কর সন্বংশ 
নছে। যদ্দিও বল্লালের স্বুভ নবধা কুললক্ষণ ছিল, তথাপি তিনি 
শাস্ত্রোক্ত কুঙ্গীন ভিন্ন অকুলীনের প্রতি উহার অপপ্রয়োগ করেন নাই। 
তৎকালে (এবং এখনও বটে) বঙ্গদেশে খাটি ক্ষত্রিয় ও খাটি বৈশ্য না 
থাকায় তিনি কেবল খাঁটি ব্রাহ্মণ ও খাঁটি শুদ্র কায়স্থগণকেই কুলীন 
করিয়া গিয়াছেন ; বনু সদাচারী স্বধশ্মনিষ্ট বর্ণসন্কর থাকিলেও তাহাদের 
কাহাকেও কুলীন করেন নাই । তবে যে কুলজী গ্রন্থে বৈদ্যদিগের মধ্যে 
সেন, দাস ও গুপ্ত যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম-ও অধম কুলীন বলিয়া উক্ত 


১০৬ জাতিতত্ব। 


হইয়াছে, তাহাতে ঘট কগণের কৌশলই অন্মিত হক্ব (১ম পরিচ্ছেদে 
১২ সংখ্যা ভ্রষ্টব্)। পরস্ত যদি বন্তালই এরূপ করিয়া থাকেন, তাহ! 
হইলে, তিনি জাতিতে বাস্তবিক বৈদ্য হইলে স্বঙ্জাতীয়তার অনুরোধে, 
নচেৎ বৈদ্যদিগের চিকিৎসা-ব্যবসায়ের উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ দিবার 
অভিপ্রার্নে করিয়াছিলেন বলিতে হয় । 


১৩। পাবনের পাবন, পরাৎ পর, পরমারাধ্য পরমেশ্বরের কোনও 
অঙ্গই অপবিত্র, অপক্ষ্ট ও অবভ্ঞেয় নহে। তাহার যে পদ হইতে 
উদ্ধৃত হইয়া ভগবতী ভাগীরথী ত্রিপুরারিশিরশ্চারিণী ও ত্রিতুবনপাবনী 
হইয়াছেন, সেই পদ হইতেই উৎপন্ন শুত্র নিরষ্ট নহে । 


১৪। নিকৃষ্ট শৃত্রগণ আপনাদ্দিগকে শুক্র বলিয়া পরিচয় দেয় বলিয়! 
অনেক কায়স্থ আপনারদিগকে শুদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে হাজ্জ] ও 
্বাবমাননা বোধ করেন; কিন্তু সেট! তাহাদের বুঝিবার ভ্রম। মন্ত্র 
ৰলিয়াছেন-_ 


“ব্রাহ্মণ: ক্ষত্রিয়ো (বৈশ্ন্ত্রয়ো বর্ণ দ্বিজাতয়ঃ। 
চতুর্থ একজাতিস্ত শৃপ্রে! নান্তি তু পঞ্চম: ॥* (১০৪) 


ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শৃত্র এই চারি ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই। 

স্থতরাং হিন্দু হইতে হইলে বর্ণধন্ পালন করিতেই হইবে। বর্ণধর 
পালন করিতে গেলে উক্ত মূল চতুর্বর্ণের যে-কোনও এক বর্ণের অন্তর্গত 
হওয়া! আবস্টক | তজ্জন্ত প্রাচীনকালে বর্ণসঙ্করজাত আদিম পুরুষগণের 
মধ্ো কেহ পিতৃধশ্ব, কেহ বা! মাতৃধন্্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা 
বৈশ্বধর্ণের অন্ততুক্ত হইয়াছেন ; তাহাতে প্রক্কত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, ও 
প্রকৃত বৈশ্বেরা স্বাবমাননা বোধ করেন না| সেইক্প নিরষ্টজাতীয়ের! 
অগত্যা শৃদ্র বণিয়া পরিচয় দিলেও প্রকৃত শুদ্র কাম্মস্থর তাহাতে 
শ্বাবমাননা বোধ করা এবং সেই অভিমানে শ্বকীয় জাতি ত্যাগ করিয়া, 


উপসংহার । ১০৭ 


জাত্যস্তর গ্রহণ কর! বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে । টক আমকেও "আম 
বলে বলিয়া নেংড়া, বোম্বাই প্রভৃতির গৌরবহানি ও সুলাহ্রাস হর ন' 
এবং তাহার! আত্মত্বজা তিচ্যুতও হইতে পারে ন। | 


[অতঃপর €ম পরিচ্ছেদে ইহার উপসংহার দ্রষ্টব্য ]। 
ইতি জাতিতত্বে কায়স্থ-জাতিতত্বনির্ম নাদে 
চতুর্থ পাবচ্ছেদ সমাপ্ত! 





পশম পল্লিত্ভতজ্ 
উপসংহার 


যেসমদ্রে একদিকে কতকগুলি মহাত্। “স্বার্থপর সযাজকণ্টক” 
ইত্যাদি বলিগা ত্রাহ্ধণদিগের নিন্দা করিতেছেন এবং তীহাদ্িগকে হাতে 
পায়ে বাখিয়া প্রশাজ-মহাসাগরে নিমগ্র কবিবাৰ ব্যবস্থা দিতেছেন, 
ঠিক সেই দময়েই অন্দিকে অনেকেই ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্ত বদ্ধপরিকর 
হইয়াছেন । ইহাকেই বলে “কালশ্য কুটিল। গতিঃ)” 

পরন্থ তাহার! এত কালেব পর ব্রাহ্মণই হউন, ক্ষত্রিয়ই হউন, আর 
বৈশ্ঠই হউন, প্যাবচ্চন্্রদিবাক্ো"_-ফতকাল সমাজবদ্ধন থাকিবে, 
তাবৎ্কাল তত্ৎ শ্রেণীর সহিত কিছুতেই মিশিতে পারিবেন না; লাভের 
মধ্যে “ইতে। নষ্টন্ততো! ভ্র্:” তইয়! ব্রাহ্ম, খৃষ্টান গ্রভৃত্বির স্তায় পৃথক্‌ দল 
বাঁধিয়া থাকিতে হইবে । অ-এব তজ্জন্য অনর্থক অর্থব্যঘ়, বুদ্ধিব্যয় ও 
সমহব্যয় না করিয়া স্বদেশের বা স্বজাত্তির হিডকর কোনও কাধ্যে এ 
সকল ব্যয় করিলে সার্থক হইত । 

কর্ণ বলিয়াছিলেন--“দবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্ং তু পৌরুষম্ 
উৎকৃষ্ট ব। নিকুষ্ট কুলে জন্সগ্রহণ দৈবের অধীন, তাহাতে জাতকের 


খ 


০৮ জাতিতত্ব। 


কোনও হাত নাই 3 কিন্তু পুরুষকার নিজেপ অধীন অর্থাৎ যথোচিত চেষ্টা 
করিলে শৌর্ধয বীর্য বিদ্ত! ধন মান যশ ইত্যাদি সকলেই অঞ্জন করিতে 
পারে। এইজন্ই তিনি আপনাকে কুস্তীগঙ্জাত জানিয়া ও শুনিয়াও, 
এবং কুস্তী ও শ্রীকৃষ্ণের সনির্বন্ধ অন্থরোধ ও সাম্রাজা প্রাপ্তির প্রলোভন 
সত্বেও ঈ্ষত্রিয়ত্বলাভের প্রয়াসী হন নাই; স্থৃতজাতিতে থাকিয়াই স্বীয় 
পৌরুষ প্রকাশ করিয়া চিরম্মরণীঘ্স হইয়! রহিয়াছেণ। “তো হ নো 
দিবস! গতাঃ* সে সব দিন গিয়াছে । 

বাল্যকালে আমাকে যে চাগ্ডাল একদিন বলিয়াছিল--*দাদ! ঠাকুর ! 
দাড়াও, তোমার হাতে ফুল রয়েছে, আমার ছাই মাড়াবে।” সেই-ই 
এখন গা ঘেসিয়। চলে, বলে-- “আপনারাও ব্রাহ্মণ, আমরাও ব্রাহ্মণ, 
এর মীমাংসা হয়ে গেছে ।* 


যাহাদের জাতিতত্ব আলোচিত হইল, তীহারা যেসকল প্রমাণে 
আপনাদেগ জাত্যুৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন, সে সকল প্রমাণ তাঁছষয়ে 
কোনও অংশেই সমর্থক নহে দেখাইয়াছি। এতদবস্থায় হিন্দুপমাজের 
এই অধঃপতনের-__ এই বিষম সঙ্কটের--সময়ে মানবজাতির আদিপুরুয 
ভগবান্‌ ম্গর-- 
“যেনাস্য পিতরে। যাত। যেন য়াভাঃ পিতামভাঃ । 
তেন যায়াৎ সতাং মাগং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে ৪৮ 


এই সারগর্ভ উপদেশ অগ্থলারে পুর্বপুরুষগণের আচরিত ধর্খ্মা্ে 
চলিয়া কশ্ম করাই সামার্িকগণের উভয়লোকে শ্রেযস্কর মনে করি। 
নচেৎ লোকতঃ ধর্ম তঃ নিন্দাভাজন ও পতিত হইতে হইবে । এতত্বিষজ়ে 
কয়েকটিমাত্র গ্রমাণ ও যুক্তি ক্রমান্বয়ে প্রদর্শন করিতেছি ।-. 


(১) *“যোহন্তথ। সন্তমাত্মান-মন্তথ। প্রতিভাষতে। 
স পাপকৃত্তমো লোকে স্তকেন আত্মাপহারকঃ ॥” (মন ৪1২৫৫) 


উপকহার। ১৭১১ 


"যোহন্কথ! সম্ভমাত্ান-মঠথ। প্রাভ ভাঁষতে। 
কিং তেন ন কৃতং পাপ' চৌরেণাত্মাপহারিণ। 8” 
( মহা, “ঘাদিঃ ৭৪ ২৭) 


যে জাতিতে একরূপ হইয়। আপনার অন্তরূপ পরিচয় দেন, সেই 
আত্মাপহারী চোর কোন্‌ পাপ না করে? অর্থাৎ তাহার মত প্াপিষ্ঠ 
আর নাই। 


(২) “অনুতঞ্চ সমুতকর্ষে রাজগ্রামী চ পৈশুনম্‌। 
গুরোশ্চালীক নির্বদ্ধঃ সমানি ব্র্মহত)স| ৪৮ ( মঙগ ১১৫৩) 


“অনৃতবচনমুকর্ষে ।---*--*৮ ইত্যুপপাতজানি। 
উপপাতকিনস্ত্বেতে কুষু'শ্চান্দ্রামণং ননাঃ। 
পরাকঞ্চ তথা কুবুধজেয়ুরগোমথেন বা ৪” (বিষণ ৩৭ অঃ) 


জাতুযুৎকধখ্যাপনেপ জন্ত 'ম্থ্যাকথন ব্রহ্ষহত্যার সমান। উহার 
প্রায়শ্চিত্ত চান্্ায়ণ এবং (দ্বাদশাহ উপবাসরপ ) পরাক্চ ত্রত। 
(৩) “তান্‌ সর্বান্‌ বাতছেদ্রাজ! শৃত্রাংস্চ দ্জাণনগিন: 1” 
(মনত ৯২২৪) 


রাজ। ষক্তস্থত্রাদি-দ্বিজচিহ্ধানী শূত্রদিগের প্রাণদণ্ড করিবেন । 


(৪) “বে লোভাদধমে! জাত্য। জীবেছুত্কুষ্র কম্মভিঃ। 
তং রাজ। নির্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব গ্রবাসয়েখ |” (মনু ১৯৯৬) 


যে জাতিতে অধম হইয়া উত্তম জাতির কশ্ম দ্বার জাবিকা নির্বাহ 
করিবে, রাজা তখনই তাহার্‌ সর্বস্ব লইয়। নির্বাসন করিবেন। 


(৫) «বরং স্বধর্ম্ে। বিগুণে। ন পারক্াঃ স্বনুঠিতঃ | 
গরখশ্মেণ জীবন্‌ হি সস্ভঃ পততি জাতিতঃ ॥” (মনু ১০1৯৭) 


১১০ জাতিতত্ব। 


শশ্রেয়ান্‌ ব্বধর্মো! বিগুণঃ পরধম্মাৎ স্বন্প্ঠিতাৎ। 
্বধশ্মে নিধনং শ্রেয়; পরধন্মে। ভয়াবহ ॥” (গীতা ৩1৩৫) 


উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা! অঙ্গহীন স্বধশ্মই ( শান্ত্রবিহিত 
্বীয় ব্ণাশ্রমধশ্মই ) শ্রেষ্ঠ। পরধন্ম জাতিচ্যুতিকর ও নরকঙ্গনক 
বলিয়। ভয়ঙ্কর । 


(৬) “যঃ শান্ত্রবিধিমুস্থজ। বর্ততে কামকারতঃ। 
নস সিচ্িমবাপ্পোতি ন স্থখং ন পরাং গতিম্‌ ॥” (গীতা ১৬ ২৩) 


যে শান্ত্রবিধি পরিত্যাগ কিয়! শ্বেচ্ছানুসারে কম্ম করে, নে সিদ্ধি। 
হখ ও সদ্গত প্রাপ্ত হয় না। 

(৭) গত্রপুরুষং পতিভপাবিত্রীকাণামপত্যে সংস্কারে! নাধ্যাপনঞ্চ। 
তেষাং সংস্কারেপ্দবে ব্রাত্যস্তোমেনেষ্] কামমধীয়ীরন্‌ ব্যবহার্য ভবস্তীতি 
বচনাৎ ॥” (পারক্করস্থুত্র ) 

ইহার ভাষ্যানুষায়ী সরলার্থ-. 

যে-কোনও কারণেই হউক, তিন পুরুধমাআ্র উপনয়নপংস্কারবজ্জিত 

হইলে, তাহাদের সন্তানের উপনগ়ন হইতে পারে; কিন্তু তাহার বেদী- 
ধ্যয়নে অধিকার হয় না। উক্ত তিন পুরুষের মধ্যে কেহ উপনয়ন- 
স্কারেচ্ছু হইলে ব্রাত্যন্তোম যজ্ঞ (স্ব! তদনুকল্প প্রায়শ্চিত ) করিয়! 
উপনীত ও বেদাধায়নে অধিকারী হইবে। পরস্ত চতুর্থাদ বহুপুরুষ 
উপনয়ুনসংস্কার বর্জিত হইলে, তাহাদের সম্তানগণের (প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়াও ) উপনয্ধন হইতে পারে ন।। 

(৮) প্রায়ই দেখা যায়, যাহার! দ্বিজত্ব লাভে প্রয়াসী, তাহার! 
প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সে-_বিবাহ ও সম্তানোৎপাদনের পর উপনীত হইয়া 
থাকেন। ইহ। অশান্ীয় । যেহেতু কালাভীত হইলেও সংস্কারগুলি 
'অঙ্গক্রমে (যার পর যাহা, তর্দূসারে) করাই শাগ্রের বিধান। 


উপসংহার । ১১১ 


হিজত্বসিদ্ধির জন্য শাস্ত্র বচন দেখাইব, ধর্মকর্মামুষ্ঠানে শাস্ত্র মানিব 
ন।-_-ইহাই বা কোন্‌ যুক্তি? 

(৯) যাহাদের পূর্ববপুরষগণ শুদ্র বা বৈশ্কধন্মানুদারে ১মাস বা ১৫ 
দিন অশৌচ গ্রহণ কবিয়া পিত্রাদির আগ্যশ্রাহ্ধ করিরাছেন, তাহারা এখন 
বাক্ষণ, ক্ষত্রিয় বা দৈশ্যধন্বাছসারে ১০, ১২ বা ১৫ দিন অশৌঞ্ত গ্রহণ 
করিয়া তৎ্পরদিনে অগ্শ্রাদ্ধ করিলে অকালে শ্রান্ধ কর] হেতু, হয় 
তাহাদের পূর্বপুরুষগণের এতাবৎকাল পধ্ন্ত প্রেতত্বপরিহাব ও সদগ্তি 
ছয় নাই, নয় ত তাহাদেরই পিক্রার্দির উহা হয় নাই, এতছুভয়ের একতর 
পক্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং পুন্কন্তাদির বিবাচাদি 
সংস্কারে তাহাদের নামোলেখে বুদ্ধিশ্রান্ধ করা যাইতে পারে না। 

(১০) এঅরহন্দুর যথাবিবি নাস্ব £ণপংস্কার করিয়া যে নাম রক্ষিত হয়, 
ভাহাই ধন্মকশ্মে বাবহত হইয়া খাকে। তদন্ুসারে যাহার পিতৃপিভঃ- 
মহাদির নাম অমুক থোবদাস বা অনুক গ্রপ্তভৃতি ছিল, তিনি যদি 
এখন অমুক আ্রাতৃবশ্ম! বা অনুক্ধ সেনশ'ঘ। বলিয়। তাহাদিগকে জলপিগ 
দান করেন, তাহ। হইলে সেই জলপিগু তচ্ছাদের গ্রাহু ও ভোগা হঠচ্তে 
পারে না। পক্ষান্তরে অমুক ঘোধদাসের পুত্র অমুক দেববম্মা, বা অমুক 
দাসগুণ্রের পুত্র অমুক দাশশশ্মা, কিম্বা অমুক মাইতিদাসের পুত্র অমুক 
গুপ্তৃতি, অথব1 অমুক যুগীর পুর অমুক যোগী বলিয়া আত্মপরিচয় দিলে 
ধর্মতঃ (পিতার ভিন্ত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, এবং লোকতঃ “দামু ঘোষের 
বেট! শিশু পালে”'র ন্যায় হাস্যাম্পদ হইতে হয়। 

(১১) হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্তায়, দ্বন্ব কর্তব্য কম্ম অনুসারে 
উত্কুষ্ট বা নিকৃষ্ট হইলেও, কোনও জাতি কাহারও স্বণা ও বিছেষের 
পাজ নহে। সমাদ্ররক্ষার জন্ত সকলেরই উপকারিতা, উপযোগিতা 
ও প্রয়োজনীম্গতা থাকায় প্রতোকেরই পরস্পরের প্রতি যথাসম্ভব ন্তেহ, 
ভক্তি ও সহান্ুভূতি-সম্পন্ন হওয়া উচিত ও স্বাভাবিক । হিন্দুসমাজে 


১১২ জাতিতত্ব ৷ 


এতাবৎকাল সেই নিয়মই চলিয়া! আসিতেছে । এখন ইহার বিপধ্যয় 
ঘটাইলে অর্থাৎ সকলেই স্বশ্বপ্রধান ও সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া! নিকুবোধে 
শ্বধন্ম ছাড়িয়। উৎকৃষ্টবোধে পরধশ্ম গ্রহ'ণর বৃথা চেষ্ট] করিলে, এব* 
পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ত্র হইয়া কেহ কাহাকেও ন। মানিলে, সমাক্জ ক্রমশ: 
বিকল্ংঙ্গ ও অকশ্মণ্য হইয়া শেষে আপন অস্তিত্ব পর্যাস্ত হারাইবে। 

(১২) শাস্েবকদর্থ করিলে এবং স্ষেচ্ছানসারে পূর্বপুরুষাচরিন 
চিরক্ধন আচার পব্ত্যাগ করিলেই জাত্যুৎকর্ধ লাভ কর! যাষ না। 
ইহজন্মে জাতুযুৎকর্ষ লাভেব দুইটি মাত্র উপায় শাস্থে নির্দিষ্ট হইয়াছে-_ 
তপঃপ্রভাব ও বীজপ্রভাব। যথা মন্ত-- 


“তপোবীজপ্রভাবৈস্ত তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে । 
স্ংকর্ষকাপকর্ষঞ্চ মন্ুষোঘিহ জন্মতঃ 8" (১০৪২ ) 


তপঃপ্রভাবে বিশ্বামিভ্রাদি ক্ষত্রিয় ভইয়াও ত্রাহ্ষণত্ব লাভ করিয়া- 
ছিলেন, এবং বাঁজপ্রভাবে খধ্যশৃঙ্গ বেদব্যাসার্দি নিকৃষ্ট যোনিতে 
জন্মিয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এত কালের পর বৈদ্য প্রসৃতির কি তপং- 
প্রভাব ঝ৷ বীজপ্রভাব ঘটিল ষে, তাহারা ক্াতাৎকর্ধ লাভের অধিকারী 
তইলেন? 


(১০) জাতুযুৎকর্ষ খ্যাপন করিলেই' ষে সম্মান বুদ্ধি পাইবে এবং 
নিই জাতিতে থাকিলে যে সম্মানের হানি হইবে, এক্সূপ মনে কব? 
বাতুলতার পরিচাননক । দেখা ষায় যে সকল কায়স্থ, টব, কৈবর্ত, 
শৌপ্ডিক স্ুবর্ণবণিক্‌ গুভৃতি সমাজে গণা মান্য ও যশম্বী হইয়াছেন, 
তাহংরা স্বীয় বিস্তাবত্তা দানশৌগুতাদি সদৃগুণেই সেইরূপ হইতে পারি- 
য়াছেন; জাত্যুৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া হন নাই। ৬ সারদাচরণ মিত্র 
মহোদয় অসাধারণ প্রতিভাবলে যোগ্যতার সহিত বিশ্ববিভ্যালয়ের সর্ববিধ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়৷ এবং ওকালতি ও জজিয়তি করিয়। ঘে সম্মান লাভ 


উপসংহার । ১১৩ 


করিয়াছিলেন, পইত। লইয়া! তদতিরিক্ত কোনও স্ম্বানই জাভ করিতে 
পারেন নাই, বরং নিম্বাভাজনই হইয়াছিলেন ॥ সম্মান অসম্মান সম্বন্ধে 
শাস্্কারেরাই বলিয়াছেন--. 
প্আ্যামাংসমপি শীলেন বিহীনং নৈব পৃজরেৎ। 
অপি শুদ্র্ ধশ্মজ্ঞং স্ব স্তমভিপৃজয়েৎ ॥” 
€ মহা; অনুত ৪৮1৪৮ ) 


চরিত্রহীন ব্রাঙ্ষণণকেও সম্মান করিবে ন।; পরস্ত সচ্চরিত্র ধার্থিক 
শৃন্জকেও সম্মান করিবে। 


“অনার্ধামাধ্য কম্মাণ-মাধ্যঞ্চানাধধয কর্শিণম্‌ । 
স্স্প্রধা্ধ্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাপমাবিতি ॥* (মনু ১০1১৩) 


শুদ্র ব্রান্ধণের কাধ্য করিলে এবং ব্রাহ্মণ শৃদ্রের কাধ্য করিলে উভয়ে 
সমান নহে (অর্থাৎ তাদৃশ শুদ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং তাদৃশ ব্রাহ্মণ 
জাতিতে শুদ্র হয় না), অথচ অসমানও নহে ( অর্থাৎ তাদৃশ শুক্ত 
ব্াহ্মণবৎ মান্ত এবং তাদ্ৃশব্রাক্ধণ শুৃদ্ঘবৎ *অমান্ত )। বিধাত। বিশেষ 
বিচার করিয়া এই কথা বলিয়াছেন ।--ইত্যাদ্ি। 

ধাহাদ্দের জাতিতত্ব আলোচিত হইল, তাহার! ভ্রাতৃস্থানীয় বলিয়া 
তাহাদের মতের সমর্থনপূর্ববক প্রীতিনাধনের উদ্দেশে, অথচ প্রিয় 
নানৃতং জয়াৎ” ( মিখা! করিয় প্রিয় কথ। বলিবে না ) এই শাস্ত্রশালনের 
অনুনরণে এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম ; কিন্তু হুর্ভাগ্য বশতঃ 
তাহাদের প্রিপ্ন কথ! বলিবার কোনও ত্র না পাইয়া তদ্বিয়ে হতাশ 
হইলাম। অতএব তাহাদের নিকট সাহনয় অন্থরোধ, এই প্রবন্ধ 
দর্শন বা শ্রবণ মাত্রেই আমার উপর খডাগাহস্ত না হইখ ক্ষণকালের জন্য 
স্বজাতিগত পক্ষপাত ভুলিয়া গিম্নাঃ উদাসীন ভাবে ধীর ও স্থির চিত্তে 
ইহার সমালোচনা করিবেন। বিছুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন -_ 


১১৪ জাতিতত্ব। 


"নুলভাঃ পুরুষা রাজন্‌ সততং প্রিয়বাদিনঃ। 
অপ্রিযন্ত চ পথ্যন্য বক্তা শ্রোতা চ হলঃ ৪” 


প্রি বাক্য বলিবার লোক অনেকই পাওয়। যায়) কিন্ত হিতকর 
অপ্রিমু বাক্যের বক্তাও বিরল এবং খো তাও বিরল । 

অট্রেব শিবষ। এতেনৈব সর্ব! জাতয়ে! ব্যাখ্যা! ব্যাখ্যাতাঃ € ইহ! 
ত্বারাই সকল জাতির তত্ব বল! হইল )। 

এই জাতিতত্বের আলোচনায় যে মহাশক্কির তত্বান্থশীলনে প্রক্নাস 
পাইলাম--প্যা দেবী সর্বভৃতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা,--নমন্তন্তৈ 
নষস্তক্তৈ নমত্যন্তৈ নষে! নমঃ ৮ 


ইতি জাতিতত্বে উপসংহার নামে পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাগত । 
জাতিতত্ব সম্পূর্ণ 


পইতা-মাহাত্বয 


[ কবিরত্ব মছাশয়ের রচিত ( রঙ্গপুরদর্পণে প্রকাশিত) এই উপাধেয় কবিতাটি 
এবং তাহার বালকালে রচিত (অপ্রকাশিত) ২য় কবিতাটি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়। 
যাইবার আশদ্কার এই পুণ্তকের সহিত সংযোজিত ফর! হইল ।--প্রকাশফ ] 

হে পৈচ্যে! তোমারে নমস্কার । 

তুমি নবগ্তণ সত, ভ্রিদণ্ীতে গ্রস্থিযুত, 
অসংখ্যাত গুণের আধার! 

অতি লঘু তৃপগুলো, তাদে" চেয়ে লঘু তুলো, 
তাহ! হ'তে তোমার জনম। 

কিন্ত থাক যার গলে, ভারে এ জগতীতলে 
কর তুষি গরু--.গুরুতম ॥ 


পইতা-মাহাত্্য । ১৩৫ 


তোমা ধরি কেহ করে জপ। 

কেন খার ভিক্ষা মেগে, কেহ শাপ দেয় রেগে, 
কেহ খোলে মিঠায়ের “শপ ॥ 

কেহ ব! গঙ্গার ঘাটে ছাপ দিয়ে কাল কাটে 
বাবুদের বাড়ী কেহ রাধে। 

কেহ সিধ কাটে মেপে প্রবেশের দ্বার ব্যেপে, 
সর্পাধাত হ'লে তাগ। বাধে ॥ 

কেহ বেচে পাউরুটী, কেহ কালীঘাটে জুটি 
যাত্রী ধরে সেজে মা'র পাণ্ডা। 

কেহ বা হোটেল খুলে রাধে গঙ্গাজল তুলে 
হিন্দুমতে মোরগীর আও! ॥ 

কেহ বেচে “চা গরম,” কেহ বা আলুর দম, 
ডিম চিংড়ি কাকড়ার চাট। 

হোক যস্ত তন পুর, তব গুণে যন্ত্র ! 
লোকনেতে ভাসে দ্বিজরাট ॥ 


নিষ্ঠাবান্‌ যারা কলিকালে, 
তোমারে ধরিয়। গলে * তারা কত স্থকৌশলে 
সনাতন জাতি ধশ্ম পালে ॥-- 


» «শবিলকঃ-্ষজ্ঞোপবীতং হি নাম ব্রাঙ্গণস্য সহছপকরণদ্রব্যং, বিশেষ- 


তো ংম্মদ্বিধসা ! বততঃ-_ 
এতেন মাপরতি ভিত্তিযু কর্ধমার্গম্ঃ 
এতেন মোচন্তি ভূষণসন্প্রয়োগান্‌। 
উদঘাটমং তবতি হত্্রদুঢ়ে কবাটে, 
দন্ত কীটভুজগৈঃ পরিবেউছঞ ।” (মৃচ্ছকটিক নাটক ) 


জাতিতত্ব। 


কেহ খাছ গুড় ছান', চিনি ছবিতে করে মান।, 
আতরি ক্ষীরেতে কিন্ত রূচি। 

শাস্তের বচন তায়--. গোকুলে কন্দুশালায় 
অমীমাংস্ত শুচি বা অগুচি ॥ 

উইল্সনের বাড়ী কারে! বা চড়ানো হাড়ী, 
ক্রাক্মণে আনিয়। দেয় খান। | 

একে ত সমাজপতি, তাক ধশ্মে আট অতি, 


তাই সার খুঁটিনাটি নানা ॥ 

যে গেলাসে খেয়ে তাড়ি রেখে দেয় নিধে হাড়ি, 
তাই নিয়ে স্বতিরত্ব-নাতি ৷ 

বলে--বেটা কোন্‌ ধারে মুখ দিয়েছিলি হারে? 
ফিরাইয়া খেয়ে রাখি জাতি ॥ 


কেহ বলে-_বৃথা ভার বহিতে না পারি আর, 
ফেলে দেয় তোমা” দুরে টেলে। 

কোনে। পুরুষেতে যার ধারে না তোমার ধার, 
গলে পরে সে কুড়ায়ে এনে ॥- 

যেমন বক্লাটে ছেলে ম্না-বাপের ধন পেলে, 
মুটে1-মুটে। দেয় ছড়াইয়া!। 

মোসাহেব সেজে ছলে বাস্তঘুদঘুদ্দের দলে 
ছুই হাতে লয় কুড়াইয়া ॥ 

দেবদ্িজে এক পাই দান যার দেখি নাই, 


সেও ভোমা পাইবার তবে।। 


* “গোকুলে কন্দুশালাক়াং তেলবস্ত্েক্ষুযস্ত্রয়োঃ | 
জনীমাং্তানি শৌচানি বালবৃদ্ধাতুরেযু চ ৪” (শ্মতি) 


পইতা-মাহাত্্য । ১১৭ 


সই নিতে ব্যবস্থায় অধ্যাপকদের পায় 
অর্থরাশি ঢালে অকাতরে ॥ 
না করুক সম্ধ্যাহক, হউক পামরাধিক, 
তব গুণে লভে নমস্কার । 
বেদে অধিকার পায়, অশোৌচ কমিক! যায়, 
তাই এত আদর তোমার ॥ 
সিকি পয়সার স্ুত ! ধর গুণ কি অদ্ভূত !! 
কার শক্তি তোমার সমান? 
আছে তারে-তারে তব প্রণব প্রভৃতি নব 
দেবতা সতত বিগ্চমান ॥ 
"কারো ব্রাহ্মণের প্রতি যদি হয় ক্রোধ অতি 
কতু কোনে কুকাধ্য দেখিয়। | 
সেও দেখি কয় রুখে-_- পইতা খুলিয়া মুখে 
জ্ুতাইব সাধ মিটাইয়।॥ 
ইথে এই বুঝিতেছি সার*।-_ 


বিপ্রকুলে জন্ম জন্য ব্রাহ্মণত্ব নহে গণ্য, 
তুমি €পতে ! তার সুলাধার ॥ 
আগে ত্রাহ্ষণীর হাতে আশ নার সুখ হ”তে 


বাহিবিতে কতই যতনে । 

এখন অনা”সে “মিলে” বাহির করিছে “রীলে” 
হাড়ি সুচি ডোমের নন্দনে ॥ 

বেদাদিতে' করি দৃষ্টি-_ তোমার প্রথম বহি 
ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বর হৈতে শ'। 


“ওক্কার প্রথনস্তস্তাদ্বপভীপ্শ্চ।গ্রিগগেবত21” ইত্যাদি (গৃহাস গ্রহ )। 
1 “অদ্দণোৎপাছিতং শুত্রং বিজ্ুন। ভ্রিগুণীকৃতহ্‌। 
রুদ্রেণ চ ক্কৃতে। গ্রস্থিঃ সাবিক্র্যাচীিমঞ্জিতম্‌ ॥* € গৃহা সংগ্রহ ) 


১১৮ জাতিতত্ব। 


এবে তারা হত্বমান, তোমারে! বাড়িছে স্থান; 
ধন্ক তৃমি ধরাধামে টপতে !! 





খুঁড়ি! 


এই যে উঠিতেছিলে ধীরে ধীরে । 
মুছুল মধুর মলয়-সমীরে ॥ 
কারেও ন1 গণি, কারেও ন। যানি । 
আপন গৌরবে হয়ে অভিমানী ! 
বিমল আকাশে? মনের উল্লাসে। 
ভেবেছিলে -্যাব ভ্রিদশের বাসে ॥ 
এ কি পরমাদ, কে সাধিল বাঘ । 
অকম্মাৎ শুনি অশনি-নিনাদ । 
উঠিল পশ্চিমে কাল নব ঘন। 
নিমেষের মাঝে ছাইল গগন ॥ 
সবেগে বহিল প্রবল বাতাস। 
লুটাইয়! পড়ি হইলে হতাশ । 


“অতি বা*্ড় হঃলে পড়িতেই হয়”. 
সত্য এ প্রবাদ, জানি নিশ্চয় ॥ 


পপ | স্পা শপ কা পপ 


* কবিরত্র মহাশয় বাল্যকালে (৭ হইতে ১৪ বৎনর বয়ন পধ্যন্ত) মাতুলালয়ে 
থাকির! তাহার ম।তুলের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। সেই জশ্স্থাতেই তিনি মুখে-মুখে 
সন্ভাবপূর্ণ সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! কিত। রচন| করিতে পারিতেন। তৎকালে সংস্কৃত তাহা 
রুচিত “পদ্যমুক্তাবণী” গগ্ডিতগণ্র জগ্রছে তাহার মাতুল ছাপাইয়াছিলেন। সেখানে 
চড়কের সদর বড়-বড় ঘুড়ি উড়াইবার প্রতিযোগিতা হইত (এখনও বোধ হয় হইয়া 
থাকে ), তন্মধ্যে একখানি ঘুড়ির তাৎকালিক অব! দেখিয়! ছার সাভামহুসম্পকাঁর 
একজনের আদেশে ইহ! তৎক্ষণাৎ রচন1 করিয়াছিলেন। 





প্রতিবাদ ও উত্তর। 


মাসিক বস্থমতীর ( ১৩৩২ ) মাঘ-সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ভবতারণ ভগ 
বিষ্তারত্ব কৃত “জাততত্বের প্রতিবাদ” বাহির হইয়াছে । তৎ্পূর্বে 
বৈচ্ধব্রাক্ষণ-সমিঘি হইতে প্রচারিত বৈষ্ঠহতৈষিণী পন্জিকার অগ্রহায়ণ- 
সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ শিরোরত্ব কত প্জাতিত্রাহ্মণের 
বৈস্তবিদ্বেষ” নামে একটি প্রতিবাদ আমার নিকট প্রেরিত হুইয্থাছে। 
আরও কয়েকখানি পত্রিকায় প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে-্-অন্তের নিকট 
হইতে দেখিয়াছি । সকলগুলিই কার্তিকসংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম অংশের 
প্রতিবাদ । লকল ওলিতেই প্রায় আমাকে অত্রাঙ্ধণ, গণমূর্থ, হূর্ব,দ্ধি, 
কুপমণ্ডক ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত কর! হইস্থাছে, এবং "অনেক ঠাট্টা 
বিজ্েপও আছে। কেহ কেহ আমাব চরিত্র সমালোচনেও প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। এঁরপ নিম্ঘাবাদে ব ম্বূপক্ধনে আমি বিন্দুমাআ বিচলিত 
নহি; যেহেতু ভগবানের উপদেশ-_তাহার প্রীত সাধন করিতে 
হইলে “হর্যামধতয়োদেগৈম্মুক:, তুল্যনিন্দাপ্থ তশ্মৌনী” ইতাদিবপ হইতে 
হয। ঈদৃশ আচরণে গ্রতিবাদ্কারীংদগের আভিনাত্য, বিদগ্ধত। ও 
আত্মপ্রসাদ প্রকটিত হইতেছে বটেঃ কিন্তু আমি অত্রাঙ্ছণ 
ইত্যাদি হইলেও বৈস্তদিগের ব্রাঙ্গণত্বয কিছুতেই সিদ্ধ হইতেছে ন। ও 
হইবেও না, ইহাই ছুঃখের বিষয়। কেহ কেহ শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করার 
দোষে আমাকেই অগ্রারাধী করিয়াছেন; অপব্যাখ্যা করায় *কে 
অপরাধী, তাহা ত পাঠকগণ বুঝিতেছেন। বিদ্বান ও বুদ্ধিমান্‌ হইয। 
ইৈদ্যেরাও যে এখন না বুঝিতেছেন তাহা নহে ; তথাপি তাহাদের এক্প 
প্রতিবাদ করা--প্চাতরে ভেঙ্গেছে হাড়ী, তাই “মুণ্ডমালার দঈ1ত- 


খামটি।” 


১২৪ জাতিতত্ব । 


একজন টদ্ধ লিখিয়াছেন--+*জাভিতত্বের লেখক যখন তীমরুলের 
চাকে আঘাত করিয়াছে, তখন তাহাকে প্রত্যেক ভীমরুলের দংশনজাল। 
ভোগ করিতেই হইবে ।* পরস্ধ উহ্থার প্রতিষেধক বছ প্রক্রিয়। থাকায় 
তজ্জন্ত আমি চিস্তান্বিত নহি । আমার চিন্তা এই ষে, ভীমরুলদিগের 
এন কাল ধরিয়া এত ঘত্বে নিশ্মিত এত সাধের গ্রকাণ্ড চক্র এ গণ্্মুর্খের 
দ্বণ্ডাঘাতে অকাণ্ডে বিখগ্ডিত হওয়ায়, তাহার কত কালে ও কিরূপে 
উহার পুননিম্বীণে সমর্থ হইবে । 

যদিও আমি প্রবন্ধের প্রারভে লিখিয়াছি--আমার প্রবন্ধ সম্পূর্ণ ন। 
হইলে কেহ প্রতিবাদ করিবেন না, এবং অসার প্রতিবাদের উত্তর আঙষি 
দিব না, তথাপি তাহারা ততটা সময় অপেক্ষা করিতে না পারিয়। যখন 
গ্রতিবাদ করিয়াছেন, তখন অগতা। আমাকে তাহাদের সম্মান রক্ষার্থ 
সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইল। তৎপূর্বে একট। কথা বল৷ উচিত, 
তাহার! যদি “সহসা বিদধ'ত ন ক্রিয়াম্* এই নীতিবাক্যের অন্থসরণ 
করিয়া এতট। অধীর ন। হইতেন, তাহ। হইলে এক্প অসার প্রতিবাদ 
করিয়া সাধারণের নিকট হাশ্তাস্পদ হইঙ্ছেন না, এবং আমাকেও এ বৃথা 
পরিশ্রম করিতে হইত না। 


বিদ্যারত্বের প্রতিবাদ | 


১। ঢবছ্যের! কোনও স্থলেই ব্রাহ্মণ জাতির ব৷ প্রকৃত ব্রাঙ্ছণের 
অপমান ব! কুৎসা রটনা করেন না... | 

উউতুল্ল- বৈষ্েরা ব্রাহ্মণদগের কুৎসা ব্রটনা করেন ন। শুনিয়। 
স্থখী হইলাম; কিন্তু টস্ভপ্রবোধনীতে (৩ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে 
“স্িজাতিদিগের মধো €ৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ* এবং “বৈস্ভগণই প্রকৃত ব্রাঙ্ষণ- 
পদবাচা, অপর ব্রাহ্ধণেরা ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী” ইত্যাদি,--এ সকজ 
কথা কি ব্রাঙ্ষণজাতির ঝ' প্রকুত ব্রাহ্মণের অপমানস্চক নহে? মহা 


প্রতিবাদ ও উত্তর। ১২১ 


ভারতের যে ছুইটি ক্লোকাংশ তুলিয়। এঁয়প অপব্যাখ্যা! করা হইয়াছে, 
তাহা মুল প্রবন্ধের ৫ নম্বরে দেখুন । 

ভট্টাচার্য উপাধি দেখিয়। বিদ্যারত্ব মহাশয়কে প্রথমে ব্রাঙ্মণ মনে 
করিয়াছিলাম; কিন্তু বৈাপ্রবোধনীর এরূপ উক্তিতে তিনি স্বাবমানন। 
বোধ ন! করিয়া তৎপক্ষাবলম্বনে আমার প্রবন্ধের গ্রাতিবাদ কবায়, এখন 
মনে হইতেছে-+তিনি বৈচ্য ( বৈছ্যপ্রবোধনীতে বৈগ্যদ্দিগের ভট্টাচার্য 
উপাধিও ভল্লিখিত হইয়াছে--৭ পৃঃ), অথবা তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও 
অযস্বলন্ধ ম্বীয় কৃতিত্ব খ্যাপন কবিবার জন্ত কোনও বৈছ্যের লিখিত এ 
প্রতিবাদে অবিচাবে নিজ নাম সাক্ষর করিয়া ধন্যন্মন্ত হইয়াছেন ; 
কিন্ব। কোনও বৈগ্যই এপ প্রতিবাদ শিখিয়া প্রবোধনী-লেখকের ন্যায় 
নিজ নাম প্রকাশ করিতে সাহনী «। হইয়া এ করিত নামটি বপাইয়া 
দয়াছেন। 


বৈগ্যপ্রবোধনীতে টৈদ্যগণকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদ্বাচা বল। হইলেও 
বিদ্যারত্ব মহাশয় প্রবোধনী-লেখকের প্লৃতিনিধি হইয়। এখন ব্রাক্ষণ- 
জাতিকে প্রকৃত ব্রাহ্ধণ বলিয়া! সে স্থর বদলাইয়াছেন কেন, বুঝিতে 
পারিলাম না। 


২। বিষ্যাবারিধি মহাশয় প্রথম পরিচ্ছেদের নাম দিয়াছেন "অস্থষ্ঠ 
বা বৈদ্য*...... । অথচ বৈগ্ভকে “অতি নিকষ জাতি” বলিয়াছেন। 


২2 _“অন্বষ্ঠ বা বৈদ্য” নাম দিয়্াছি, ইহা বিদ্যারত্ব মহাশয় কিরূপ 
চক্ষে দেখিয়াছেন ? আমি ত “অন্বষ্ঠ ও বৈদ্য” এইবপ নাম দিয়াছি। 
টবদাপ্রবোধনীতে (২২ পৃঃ) “বৈদ্যগণ অথষ্ঠজাতীয় নহেন* ইত্যাদি 
লিখিত হওয়ায় ঠবদ্য জাতির শাস্ত্রোক্ত লক্ষণই দেখাইয়াছি। 


৩। লেখক কটিদেশে উপবীতধারী €বদ্য কোথায় দেখিয়াছেন, 
হাহ! গ্রকাশ করেন নাই...। 


১২২ জাতিতত্ব। 


২--৩* ৪* বৎসর পুর্বে টবদ্যগণকে কোমরে পইতা রাখিতে, 
কেবল আমি নহি--সকলেই সর্বত্র দেখিয়াছেন বলিম! অনাবশ্যক বোধে 
কোথায় দেখিয়াছি, তাহা! প্রকাশ করি নাই। বিহিত হইলেও, 
তাহারা কটিঙ্েশে কেন উপবীত রাখিতেন, তাহ! ১১ নম্বরে বলিয়াছি। 

৪। €বদ্য জাতির আভান্তরীণ সমাজস্স্কার ও উন্নতিতে ব্রাহ্গণ 
জাতির কোনও ক্ষতি আছে কি? 


শউঃ--কোনও ক্ষতিই থাকিত না, যদি তাহার! শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা 
করিয়। ব্রাহ্মণদিগকে "ত্রাহ্ধণ নামের অনধিকারী” ন। বলিয়া, অন্ত উপায়ে 
আপনাদিগের সযাজসংস্কারে ও উন্লতিসাধনে সধত্ব হইতেন। তাহার 
উপর ব্রাহ্মণদিগের সহিত ঠবদাদিগের পুরোহিত ষজমান ও গুরু-শিষা 
সম্বন্ধ চিরপ্রচলি 5; এক্ষণে বৈঙ্যগণ একাদশাহে শ্রাদ্ধ, শ্রাঙ্ধে পকান্ধ 
ব্যবহার, শশ্ধান্ত নাষের প্রম্বোগ ইত্যাদি অশান্ত্রায় কাধ করিতে থাকা 
অগতা1 এ সকল শিষ্য-যক্মানকে পরিত্যাগ করিতে হইতেছে বলিয়া 
স্রাঙ্ধণ জাতির ক্ষতি হইতেছে ১ব কি। তাহারা যে সকল গ্রমাথের 
বলে আপনাদের ব্রাহ্ষনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাদের একটাও তহি- 
বয়ে অন্থকূল নহে । €োন্‌ও বিশিষ্ট প্রমাণ দেখাইয়। যদি ব্রাক্ষণ হইতে 
পারেন, তাহাতে ব্রাহ্মণের! কিছুমাত্র ক্ষতিবোধ করিবেন না, বরং পরম 
আনন্দিতই হইবেন। 


৫। মন্থু কোথা৪ বলেন নাই যে, অথষ্ঠ বর্ণলস্কর। অন্ুলোম- 
বিবাহজাত সন্তানকে বর্ণসঙ্কর বল। যায় না। মন্ভুবচনে স্পষ্ট আছে-- 
“ব্যভিচারেণ বর্ণানাম্‌.*******।* মোট কথা, অবৈধ সম্তানই বর্ণসঙ্কর বা 
বণনিকষ্ট ( সঙ্কর -. নিরুষ্ট, মিশ্রণ নহে )। 

উ৪--ভৃতীয়্ পরিচ্ছেদের ২ নম্বরে ইহার উত্তর এবং প্বাভিচারেণ 
বর্ণানাং” ইহার প্রত অর্থ দেখুন। 


প্রতিবাদ ও উত্তর । ১২৩ 


“মনু জ্ষ্ঠকে বর্ণসঙ্কর কোথাও বলেন নাই” ইহা কি বিস্ারস্ব 
মহাশয়ের উপযুক্ত কথ! হইয়াছে? অসবর্ণ-্ত্রীপুংসজাত সন্তান বে বণ- 
সঙ্কর, এ কথা বলিবার প্রয়োজন ন! থাকিলে ও মনত স্পষ্ট করিয়।*ব্রাঙ্মণা্‌ 
টবশ্তকন্তায়ামন্থষ্ঠো! নাম জায়তে” হইতে নিষান্স্ত্রী তু চণ্ডালাৎ পুত্র- 
মস্তযাবপান্জিনম্‌” পর্যাস্ত বলিস্না, তৎপরে বশিয়াছেন- *সঙ্করে জাতরস্েহাঃ 
পিতৃমাতৃপ্রদ্র্শিতাঃ* বর্ণনঙ্কর বিষয়ে মাতাপিতার নিদ্দেশপূর্বক এই 
সকল জাতি বল! হইল ( ১০।৮--৪০ ) | 


এ স্থলে আর একট। কথাও বক্তবা--বৈদ্ভহিতৈষিণী গ্রতৃ'তির সংবাদে 
দেখা যায়, এক্ষণে অনেক বৈস্যনস্তাণ ব্রাঙ্যপ্রাযাশ্চত্ত করিয়া উপণীত 
হইতেছেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝ। যাই তেছে, তাহাদের পিতৃপিতামহাি 
পূর্ববপুরুষগণ উপন্য়নসংস্ক'র বর্জিত ছিপেন ; স্থতরাং বিদ্যারত্ব মহাশয়ের 
মতে প্ব্ভিচারেশ বর্ণানাম্‌* ইত্যাপি মন্থবচনটিকে বর্ণপকঙ্কগত্ত্বের একমাত্র 
প্রমাণ বলিয়া শ্বীকার করিলেও বন অস্বষ্টেগ বর্ণনক্করত্ব মগ তিপ্ই 
হুইভেছে-_“দ্ব কশ্মপাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বণসক্করাং |” 


সক্কর শবের অর্থ থে নিরুষ্ট, তাহা কোন্‌ শাঙ্থে আছে? সক্কর 
শব্দ বিশেষ্য, নিকৃষ্ট শব্ধ বিশেষণ; স্থৃতপাং সঙ্করের অর্থ “নি₹&" হইতেই 
পারে না, ইহ। বালকেরাও জানে, অবৈধ সম্ভানই ষদি বর্ণনিকষ্ট, তবে 
মন অনুলোমজাত অশ্বষ্টাদদি বৈধ সন্তানদিগকে অপনদ (নিকৃষ্ট ), এবং 
বিলোমজাত সুতাদি অবৈধ সম্তানদিগকে অপধ্বংসঙ্গ (অধম) বলিয়াছেন 
কেন? (১০১৭ ও ৪৬)। 


৬। (বিছ্য।+অপ.-€বদ্ত ও ব্দে+ফ্যস্বগ্ভ) এ স্থলে দুইটি 
মত উল্লিখিত হইয়াছে; একটি পাণিনির মত। অপরটি অন্ত ব্যাকরণের 
মত। ফ ও ফ্য প্রতায় পাণিনির ব্যাকরণে নাই, তাহাও কি লমালেঃ১কের 
জানা নাই ? 


১২৪ জাতিতত্ব। 


উ?--জানা না থাকার কি পরিচয় পাইলেন? প্রবোধনী-লেখক 
“মতান্তরে বেদ +ফ্য্য - বৈদ্য" লি।খয়াছেন বলিম্বা আমি লিখিয়াছি-_- 
“উক্ত অর্থে ষ্যয প্রতায়ের সুত্র নাই।” কোন্‌ অন্ত ব্যাকরণের মতে 
বেদ+ক্ক্য বৈদ্য হয় বলুন ত? 

৭। বিগ্যাবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন--স্বেদজ্ঞ ও বেদাধ্যায়ীকে 
টবছ্য বলে, এমন কথা কোনও শাস্ত্রে নাই।* যে বাকাটি দেখিক্বা 
বিগ্ভাবাবিধি মহাশয়ের পিত্ চটিয়াছে, সেই মহাভারতের বাক্য-- 
"ছিজেযু ৫বছ্যাঃ শ্রেয়া'স:1” কালীসিংহের মহাভারতে বিশজন পণ্ডিত 
উহার অনুবাদ কপিয়ছেন-_সত্রা্ধণের মধ্যে বেদজ্ঞ পুরুষের়াই শ্রেষ্ঠ ।* 
যে কোন সংস্কৃত অভিধান খুঁজিয়। দেখুন, টবদ্য শবের বেদজ্ঞ ব| পণ্ডিত 
অর্থের স'হত চিকিৎসক অর্থ পাশাপাশি রহিয়াছে ।......শব্বকল্পক্রম 
কি বলিতেছেন দেখুন, “টৈছাঃ পগ্ডিতঃ॥ যখ। কাত্যায়নঃস্্নাবিদ্যানাস্ত 
বৈস্তেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্চিৎ।* বাহার বেদোজ্ধল। বুদ্ধি ( পপ্ডা+ 
হতচ. ) আছে, সেই ত পণ্ডিত? 

শউ৪-নীলকঠের টীকা আছে *“বৈস্াঃ বিদ্যা বস্তঃ (৫নং দেখুন) । 
মহাভারতের অন্তবাদক বিশজন কেন-_-শতাধিক পণ্ডিত অপেক্ষাও নীল- 
কঠের প্রামাণ) যে অধিক, ভাহাও কি বিদ্যারত্ব মহাশয়কে বলিয়া দিতে 
হইবে? কালীসিংহের অনুবাদ এবং শব্দ কল্পক্রমের অর্থই যদি অধিকতর 
প্রমাণ হয়, তাহ। হইলে বিগ্যারত্ব মহাশয় একচক্ষু হইয়া,টবন্দিগের ব্রাঙ্গণত্ 
গ্রঙিপাদনের জন্ত প্রবোধনীলেখকের কৃত উক্ত মহাভারতীয় বাক্যের 
“ভ্বিজদ্রিগের মধ্যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ* এই অন্থবাদ এবং উক্ত কাত্যায়ন- 
বচনের «“ট্বদা কখনও বিদ্যাহীনকে বিদ্যাঞ্জিত ধন দান করিবেন না” 
এইরূপ ব্যাখ্যায় ( ৫নং দেখুন ) দৌষদর্শা না হইয়। আমার লেখাতেই 
খরদৃষ্টি হইয়াছেন কেন? 

অমরকোযাদি কোন্‌ সংস্কত অভিধানে বৈদ শব্বের বেদজ্ঞ ধা। পণ্ডিত 


প্রতিবাদ ও উত্তর । ১২৫ 


ও চিকিংসক অথ পাশাপাশি রহিয়াছে? বিদ্যারত্ব মহাশয়ের সংস্কৃত 
অভিধান “শব্বকল্পত্রমে”ও ত বৈদ্য শব্দের অর্থ 'পণ্ডিত'ই আছে, বেদজ্ঞ 
নাই। তছুদ্ধংত কাভ্যায়নবচনটি মাত্র তুলিয়াই বিদ্যারত্ব মহাশয় 
হাত গুটাইম্নাছেন কেন? উহার পরেই আছে--"টবদ্যেন বিদ্ধ! ইতি 
দায়তত্বম্‌।” অর্থাৎ কাত্যান্ননবচনস্থ বৈদ্য শব্দের অর্থ বিদ্বান ( কর্গর্পা- 
ঘনবচনের বিশদ ব্যাখ্যা ৫ নম্বরে দেখুন )। ৬নম্বরে আমি টবদ্যপব্ের 
বু প্রয়োগ ও টীক!1 উদ্ধত করিয়াছি । কোনও টীকাকারই কুত্রাপ 
বৈদ্যশব্দের 'বেদজ্ঞ' অর্থ করেন নাই। 

পণ্ড শব্দের অর্থ “বেদোজ্জল। বুদ্ধি” এবং পণ্ডিত শব্দের অর্থ “বেদজ্ঞ+ 
কোনও অভিধানে এবং অন্ত কোনও শাস্ত্রে কেহ দেখাতে পারেন কি? 
প্তত ও বেদৃজ্ঞ একার্থক হইলে অমর বিদ্বৎপর্যায়ে পণ্ডিত ধরিয়া বেদজ্ঞ 
পর্ষযায়ে -"শ্রোত্্িযস্ছান্দসৌ সমৌ” পৃথক্‌ উল্লেখ করিতেন না। সর্বব- 
সংগ্রহকারক শব কল্পভ্রমেও দেখা যায়- 

পাও বুদ্ধ: হতি মেদিনী। তত্বান্গ। বুদ্ধিঃ ইতি হেমচন্ত্রঃ । 
পক্তিত: প্ড বৃদ্ধি: স|। জাভা অস্ত । শস্রজ্ঞঃ। **'ষঃ ক্রিগ্নাবান্‌ 
স পগ্ডিতঃ ইতি মহাভারতে বনপর্ব ।"* শুনি ঠ5ব শ্বপাকে ৯» পণ্ডিতাঃ 
সমদর্শিনঃ ইতি শ্রামস্তগবদগীতায়াম্‌। তৎপর্যযায়ঃ-বিদ্বান্‌ বিপশ্চিৎ*** 
ইত্যমরঃ ॥ বিধিজ্ঞঃ দূরদৃক্‌ বেদী..*ইতি শব্দরত্বাবলী | বিজ্ঞঃ মেধাখী 
ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।* এতাবতা শব্দ কল্পদ্রম “বিদ্বান” অর্থেই বৈদ্য শবের 
অর্থ 'প্ডিত' লিখিয়াছেন ? “বেদজ্ঞ” অর্থে লিখেন নাই, ইহ] স্পষ্টই বুঝা 
যাইতেছে । 

বিষ্ভারত্ব মহাশয় বেদীর অর্থই যেন বেদ্জ্ঞ মনে না করেন) ধেহেতু 
শব্কল্পত্রমেই আছে--*ন্বেদ্ছী পণ্ডিতঃ । ব্রহ্ম ইতি কেচিৎ। জ্ঞাতরি। 
সকলেই জানেন, বেদ ভিন্ন বিদ্যার অভিজ্ঞ হইলেও তাহাকে বিদ্বান ও 
পণ্ডিত বল। যায়। 


১২৬ জাতিতত্ব ৷ 


উদ্ধত গ্রমাণাবলী দ্বারা দেখ! যাইতেছে, পণ্ড শন্দের অর্থ কেবলই 
বুদ্ধি (জ্ঞান )। পাণিনীয় উপাদিবৃত্তিতেও আছে-_-“পণ্ডা বুদ্ধিঃ |” 
বাহার বেদ, স্বতি, তর্ক, কাব্য প্রভৃতি কোনও একট শাস্ত্রে জান থাকে, 
তাহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতে হইলেই পণ্ডিত শব্দের ব্যুৎপত্তিতে 
পণ্তীতবদোজ্জল! বুদ্ধিঃ, স্বত্যুজ্জলা বুদ্ধিঃ, তর্কোজ্ছল। বুদ্ধিঃ বা কাব্যোজ্জল! 
বুদ্ধি; ইত্যাদিরূণ বলিতে হয়। 

৮) মহাভারতে “ছিজেষু টৈদ্যাঃ শ্রেয়াংস:* এই ঝষিবাক্যা শুনিয়াও 
বিদ্যাবারিধি মহাশয় বিচলিত হইয়াছেন । 

শউ2--বিচলিত হইয়াছি বটে, কিন্ত এ খষিবাক্য শুনিয়া ও দেখিয়া 
হই নাই ; যেহেতু উহার প্ররুত অর্থ ৫ নম্বরে দেখাইয়াছি। প্রবোধনী- 
লেখক উহার অপব্যাখ্যা করিয়া অসস্কোচে তাহ! প্রচার ও তন্বারা 
বৈণ্যের ত্রাহ্মণত্ব প্রতিপক্ন করায়, এবং বিদ্যারত্ব মহাশয় কালীপসিংহের 
অন্গবাদকেই প্রমাণ বলায়, তাহাদের পাগ্ডিত্যদর্শনে বিচলিত হইয়াছি। 


(পপ সেজে ভিন 


স্পিজোলতেল্ল প্রত্ভিবাদ 


[ পূর্বোক্ত প্রতিবাদের উত্তরে যে সকল কথ! বলিয়াছি, ইহাতে 
সেগুলির পুনরুক্তি করিব না ] 

১। রত্বগর্ত বারিধি মহাশয়ের এই আলোচনারত্ব দেখিয়াও অনেকে 
অবজ্ঞাভরে বলিতেছেন--"্ষত মোগল-পাঠান হচদ্দ হ'ল ফাসি পড়ায় 
তাতি!” কত কত মহামহোপাধ্যায় স্মার্তপপ্ডিত যে সকল প্রমাণ 
অশাস্বীয় ব অযুক্তিযুক্ত বলিতে পারেন নাই, তাহাই আজ বিদ্বেবাদ্ধ 
বারিধি অপ্রামাণ্য বলিতেছেন। বারিধির বিষ্ব্যাবারি ঈর্ধাবিছেষের 
পঙ্কর্দাম দ্বার! পক্ষিল কিংবা “অস্ত কোন কিছু” গুরুত্রব্য ক্ষেপে উৎক্ষিপ্ত 
না হইলে তাহার অন্তরেও এরপ ঘুর্ণাবর্তের স্থট্টি কখনও হইত না। 


প্রতিবাদ ও উত্তর । ১২৭ 


শ$৪--যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার অন্ত বিশ্বামিত্র, মতঙ্গ প্রভৃতিকে 
কত কাল ধরিয়া কত কঠোর তপন্যা করিয়াও কৃতকাধ্য ও অকুতকাধ্য 
হুইতে হইয়াছে, গোট। কতক অবধার্থ বচন তুলিয় ধাহার। অনায়াসে 
সেই ত্রাক্ষণত্ব লাভ করিতে পারেন, তাতিকে ফাসি পড়াইতে দেখিয়! 
তাহাদের উপহাস করা শোভা পায় না। (স্বার্থপপ্ডিত ভিন্ন) কোন্শূর্থান্‌ 
যহামহোপাধ্যায় স্মার্তপণ্ডিত এ সকল বচনকে অশাস্ত্ীস্ব ও অযুক্তিযুক্ত 
বলিতে পারেন নাই, তাহাদের নাম প্রকাশ করুন দেখি। আমি বিদ্বেযান্ধ 
হইয়। এ প্রবন্ধ লিখি নাই (৩২ পৃঃ ২* পং)$ টবদ্য প্রভৃতির এহিক ও 
পারভ্রিক কল্যাণের জন্তই লিথিয়াছি। শিরোরত্ব মহাশয় আমাকে 
উপহাস করিবার অভিপ্রায়ে যে রূপক খাটাইয়াছেন, তাহাতে অধথ। 
বর্ণনায় তিনি নিজেই সাধারণের উপহাসাম্পদ হইয়াছেন। যেহেতু 
বারিধিতে পঙ্ককর্দমের সস্ভাবনা নাই, বারিধির বারি কিছুতেই 
পদ্কিল হয় না, গুরুন্ত্রব্ক্ষেপেও উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে না, এবং তজ্জগ্ত 
তাহান্ছে ঘৃর্ণাবর্তও ঘটে ন। | 

আমাকে উদ্দেশ করিয়া! তিনি লিখিয়াছেন-- 

“কালসর্পের বিষদস্ত ভগ্ন হইলে, আবার কালাস্তবে যেমন তাহা পুন- 
রুদগত হয়, তাহার কখনও সে আশ! পূর্ণ হইবে কি ?” 

যে তগ্নবিষদন্ত কালসর্পের নিধি দস্তের সামান আচড়েই 
সমস্ত বৈদ্কের মন্তিফে প্রবল ঘূর্ণাবন্ত ও গাত্রদাহ উৎপন্ন হওয়ায় তাহারা 
প্রলাপ বাফতেছেন, তাহার বিষ্যস্তের পুনরুদগমনে এখনও জবিশ্বাস 
করা চৈতন্য-লোপেরই লক্ষণ । 

২। শুুনিয়াছি, এ বারিধি তাহার অবিরৃত চিত্তের অবস্থায় 
£আহিকতত্ব' লিখিয়া, সেই পুগ্তকের প্রথম সংস্করণে বগ্যের জন 
বস্তাঢারের:ব্যবস্ত। দিয়াছিলেন। ইহা তাহার নিজের বাবস্থা নহে, 
বহুকাল পূর্ব হইতে তাহাদের পূর্ববপুরুষগণ এইক্ধপ বাবস্থ। দিয়া 


১২৮ জাতিতত্ব । 


আমিতেছেন। তাহার অনুসরণে নিজের বাহাছ্বরি নাই ভাবিয্বাই 
বোধ হয় তিনি ধন্য পুরুষ হইবার অভিপ্রায়ে “একট! নৃতন কিছু' করার 
ছঃসাহস দেখাইয়াছেন। কিন্ত ছুইটি বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিরা, নিজের 
মর্যযাদ1 কতটা! ক্ষুঙ্গ করিম্বাছেন তাহাও ধাহার বুঝিৰার শান্ত নাই, 
ভাহার'এরপ ছুঃসাহস কেন? 


শউ2--ব্ঘাহিকতত্ব' নহে, “আন্কিকরুত্য* এবং প্রথম সংস্করণেও 
নহে, পঞ্চম সংস্করণ হইতে উপযুর্ঠপরি কয়েকটি সংস্করণের উপক্রমণিকান্ণ 
বৈদ্যকে চিরপ্রনিদ্ধ অগ্ষ্ঠ জানিয়াই তাহাদের ঠবশ্টাচার লিখিয়াছিলাম। 
কিন্তু মূল গ্রন্থের আকার ক্রমশঃ বান্ধীত হইতে থাকায় উপক্রমণিকার 
অনেক অংশ পরিত্যক্ত হওয়ায় তৎ্সঙ্গে উহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে । 
“জাতিতত্বে*ও সে কথার অপলাপ করি নাই (পৃঃ ১৪ নং)। বৈদাপ্রবো- 
ধনীতে (২২ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে-_-“টৈদাযগণ অথ্বষ্ঠজাতীম্ব নহেন” 
ইত্যাদি । এইজন্ই তাহার লেখা প্রমাণ করিয়। শান্ত্রা্ছসারে বৈদাকে 
শৃদ্রধশ্মা বলিতে ( ছুঃসাহুসী নহি) সংসাহসীই হইয়াছি। 


৩। ৈদ্যকে “বেদে” বপ্িয়া তিনি যেরূপ মিথ্যা গালাগালি করিয়া- 
ছেন, বৈদ্যগণের পক্ষেও রাটীম্ঘ ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের “কুলের কথা, 
গ্রচারই বোধ হয় তাহার প্রকৃত উত্বর ৷ 

-উউ2--আমি বৈদ্যকে “বেদে বলি নাই এবং মিথ্যা গালাগালিও 
করি নাই। শাস্ত্রে যাহা! আছে, তাহাই লিখিয়াছি (৯পৃঃ ১৬পং)। এভ 
কালের পর “কুলের কথা” বলিয়া! দিবার ভয়ে প্প্যারী! ব'লে 
দ্বিব তোর কুলের কথ! এই শ্যাম রায়ের কাছে” বলিয়া গান ধরার 
প্যারীমোহন বিস্ভালঙ্কার কীর্ভনীয়াদিগকে যেন্ধপ পুরস্কার দিয়াছিলেন, 
কোনও রাট়ীক্ম বা! বারেক ত্রাহ্মণ ৫বদ্যদিগকে সেরূপ বা অন্ত কোনবূপ 
পুরস্কার দিবেন কি না, জানি না। 


প্রতিবাদ ও উত্তর। ১২৯ 


৪। চিকিৎসক অর্থে বৈদ্যের “অন্বষ্ঠঠ উপাধি দেখিয়! কুল,কাদি 
ইবদ্যবিদ্বেষিগণ তাহাদিগকে অন্বষ্ঠ জাতি কিম্বা বর্ণন্কর বপিয়া উপ- 
হাস্য হইয়াছেন । কোন €কোন টৈদ্য লেখক ইহার প্রতিবাদ প্রসঙ্গে 
অন্ষ্ঠ যে বর্ণসঙ্কর নফে, তাহার! বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, ইহাই প্রতিপাদরু»কির।- 
ছেন।.--.--বস্কতঃ টদ্যগণ “দ্বিজেযু বৈদ্য।ঃ শ্রেয়াংলঃ, এই মহাভারতীয় 
প্রমাণের বলে সতাই পুর্বে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়৷ পরিগণিত ছিলেন। 

শুউ৪--চিকিৎসক অর্থে বৈদ্যের অন্থষ্ঠ উপাধি? নার অর্থে 
'গ্বষের টবদ্য উপাধি? মন্ত্র টাঁকাকারগণ যে টবদ্যবিঘ্বেষী 
ছিলেন, তাহার প্রমাণ ও কারণ কি? তবে প্রবোধনীলেখক “মনুটীক।” 
বলিয়। তাহাদেরই টীকা! প্রযাণন্বরূপ কিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ? (২৬ 
পৃঃ)? সেই অংশটুছ্‌ নিঙ্জেদের অনুকূল বলিয়! বুঝি? ব্রান্ষাণত্র প্রাপ্ধ 
আধুনিক বৈস্তগণ ভিন্ন আর কাহারও নিকট যে তাহারা উপহাস্য 
হইয়াছেন, তাহ। ত কেহই জানেন না। অন্থষ্ঠও যে বর্ণসন্কপ, এবং 
“ছ্িজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংস:* এই প্রমাণ যে বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণত্ব সাধনে 
সম্পূর্ণ ভু'বল, তাহ পুর্ব প্রাতিবাদের উত্তরে ও মূল প্রবন্ধে বল! ইইদ্লাছে। 

৫ | *জ্রমী বৈ বিদ্যা--এই শ্রুতি দেখিয়া কেবল বেদকেই বিন্যা 
মনে করা ভ্রমমান্্। যেহেতু শাস্ত্রে অষ্টাদশ বিদ্য/ উক্ত আছে ।”-- 
এমন অপরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়! বিদ্যাবারিধিঃ বদের সহিত 
তাহার ঘষে কোন পরিচয় নাই, তাহাই দেখাইয়াছেন।.*তাহাকে কি 
ইহাও বলিয়া দিতে হইবে যে, অষ্টাদশ বিদ্যা বা চতুর্দশ বিদ্যা বেদাজ 
নামেই অভিহিত, স্থুতরাং বেদকে বিদ্যা বলিলে, তাহার মধ্যেই অষ্টাদশ 
বিদ্যা গণ্য হয়? 

শউ2--অষ্টাদশ বিদ্যা বা চতুর্দশ বিদ্য। 'বেদাঙ্গ' নামে অভিহিত, 
এ শিক্ষা শিরোরত্ব মহাশয় কি বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতি হইতে প্রাপ্ত 


হইয়াছেন? সকলেই জানেন, শিক্ষাকল্পাদি ছয়টি বিদ্যাকেই বেদাঙ্গ 
ি 
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বলে। অষ্টাদশ বিদ্যাও বেদ বলিয়। গণ্য হইলে শাস্ত্কান্েের। “সাবিত্রী 
প্রণবং যন্ুলন্্বী সতীশৃদ্রয়োনে চিন্তি” ইত্যাদি বচনে শদ্ধের বেদাধিকার 
(নিষেধ করিয়া, *বিশ্যেতস্চ শুদ্রাপাং পাবনানি মনীধিভিঃ। অষ্টাদশ 
পুর। ২: নরামপ্য চরি'তানি ৮* ইত্যাদি বচনে শুঙকে বেদ ভিন্ন সমস্ত 
বিদ্যার অধ্যয়নে অধিকার দিয়াছেন কিরূপে? 

৬। মহাভারতের গ্লপেরক বলিয়। তিনি যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, খর্থাৎ 
“্চগ্ডালে! ব্রাত্য-টৈদে চ ব্াহ্মপযাং ক্ষত্রিম্বান্থ চ। টৈশ্তায়াফৈব শদ্রন্ত 
কক্ষ্যন্তেহপস্দান্্রর: 1” ( আগ ৪৯৯ ), ব্বাসীর মহাভারডে গ্লোকটি 
এরূপ মুক্রিত থাকিলেও। অপর লমস্ত মহাভারতেই "ব্রা তাচেলৌ চ* 
পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় | ইহাতে ম্বত্তঃই মনে হইতে পারে, বঙ্গবাসীর 
শান্ত্রান্গবাদক মহাশয় চ্ছ! করিয়াই এই পাঠ পরিবর্তিত করিয়াছেন । 

শ2-.একজন টৈদা অধ্যাপক আমাকে লিবিয়াছেন__€ষখানকার 
বত মহাভারত আছে? কোনও খানিতেই এ শ্লোক দেখিতে পাই নাই। 
আয় একজন দাশশশ্মাও কুত্রাপি উহ। দেখিতে ন। পাইয়া আমার 
স্বকল্পিত বলিয়াছেন। আশ] করি, শিরোরত্ব মহাশয়ের কেখায় এখন 
তাহাদের সে সংশয় দুর হইবে। ৰঙ্গবাসীর শান্ত্রান্ুবাদক মহাশয়ের 
পরিবর্তিত পাঠ তৎপূর্বে মুন্রিত বর্ধমান-রাজবাটীর মহাভারতে ও 
কালীনিংছের মহাভারতে কিন্ধুপে স্থান লাভ করিল ? 

“বৈদ্যচেলৌ চগ পাঠ আমর! কুন্ত্াপি দেখি নাই, খাকিতেও পারে 
না; যেহেতু “চেল? বলিয়া কোন৪ জাতি দেখ! ব1 শুনা যায় ন]। পূর্বে 
মনে করিয়াছিলাম, এ কালসর্পের নিবিষ দস্তের আচড়ের বিষে শিরোর়ত্ 
মহাশয়ের কেবল শিরোবিকারই খঘটিয়াছে) এখন বুঝিতেছি, তাহার 
চক্ষেও ”*ঘোলা* পড়িয়। গিয়াছে তাই তিনি বঙ্গবাসীর মহাভারত ভিন্ 
সমস্ত মহাভারতেই 'ত৭দ্য স্থলে “চেল” দেধিয়াছেন। পাঠকগণ বর্ধ- 
মানের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা মহাভারত এবং কালীসিংহের মঙ্াভারত 
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দেখুন--"৫বদ7” আছে। বম্বে “গোপাল নারায়ণ কোম্পানির যন্ত্রালয়ে* 
১৮৬৭ খুষ্টাবে মুদ্রিত সংস্কত মহাভারতে দেখুন পক্রাত্য-বৈদে)। চশ 
আছে। *গুজরাতী প্রেসে” ১৯০৫ থুষ্টাে মুব্রিত “ভাষা মহাভারতে” 
এঁ শ্লোকের গুজরাটী ভাষায় অন্থবাঁদ দেখুন-_ 


"শৃদ্র জাতিনো পুরুষ ব্রাহ্মণ জাতনী স্ত্রীম1 যে পুত্রনে উৎপন্ন করেছে, 
তে চণ্ডাল জাতিনো। কহেবায়ছে। ক্ষত্রিয় জ/তিনী স্ত্রীমা ষে পুত্রনে 
উৎপন্ন করেছে, তে পুত্র ব্রত্য কহেবায়ছে। অনে বৈশ্য জাতিনী স্ত্রীম। 
ষে পুত্রনে উৎপন্ন করেছে, তে পুত্র বৈদ্য জাতিনো। কহেবায়ছে। অনে 
অ!ত্রণে পুত্র অপসদ কহেবায়ছে ।” (অনে ০০ এবং) আ " এই, অ্রণে 
তিন) 


একজন বিদ্যাবিনোদ লিখিয়াছেন- উহার প্রকৃত পাঠ "খ্রাতা- 
বেছ্যোৌ চ* বেছ্য বলিতে বেদে । 


শ। *বিগ্রঃ স উচাতে ভিষকৃ* ইত্যাদি বেদবাক্য উদ্ধত করিয়। 
বৈচ্য প্র বোধনী-লেখকগণ দেখাইয়াছেন যে, বিপ্রই ভিষক্ট বা বৈদ্য হই- 
চেন ইহাতে বৈষ্কের ব্রাহ্ষণত্ব সিদ্ধ হইল না কেন, তাহ! তে। আমরা 
বুঝিতে পারিলাম না। 


উ2--আপনারা বুঝিতে না পারিলেও পাঠকগণ সকলেই বুঝিতে 
পারিতেছেন (২নং)। বৈগ্ভপ্রবোধনীর লেখক অব্যক্তনাম। “এক জন+ 
বলিয়াই মনে কবিয়াছিলাম। এখন লেখক গণ' জ্ানিয়া বিস্মিত 
হুইলাম। প্গণে”র লেখাতেও এত গলদ ! 

৮। রামায়ণোক্ত 'তাতবৈগ্ঠ* স্থলে তাত শব্দ যে সন্থোধনে 
প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার নিশ্চয় কি? 


শউ2--গ্রবন্ধমধ্যে.লিখিত উহার টাক! দেখিলেই নিশ্চয় হইবে 
(১২ পঃ)। ভাতবৈদ্ভ বলিতে যে জাতিবৈভ, তাহার নিশ্চয় কি? 
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৯। বৈস্থকে বিলোমজাত শুক্র ভাবিবার মত হূর্ধদ্ধি এই “বারিধি” 
ভিন্ন আর কাহারও আছে মনে হয় না। 

উ৪--“জাতিতত্বে*র ১৫ হাজার পাঠককে জিজ্ঞালা করিয়া! জান 
«স বৈস্তকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভাবিবার মত সুবুদ্ধি কাহারও জন্সিয়াছে কি 
না। "ধীণহাদদের জাতিতত্ব লিখিত হইয়াছে, তাহাদের শাস্ত্রের অপ- 
ব্যাধ্য। করিয়৷ জাত্যুতৎকর্ধ লাভের অতিবুদ্ধি না ঘটিলে, আমারও এরূপ 
ছুর্ববদ্ধি ঘটিত না]। 


১*। টবস্ত বলিলেই লোকে ট্বদ্থব্রাক্মণ বুঝিত বলিয়া, ক্রমশঃ 
বাচ্ষণাংশ বাদ দিয়! কেবল “টবগ্য* এই সংক্ষিপ্ত নাম প্রচলিত হইয়াছে। 


উঃ কবে বুঝিত-_সত্যে, ত্রেতায়, দ্বাপরে না এই কলির প্রারস্ত 
হইতে আজ পধাস্ত? তাহ! হইলে এখন নমংশৃত্রেরাও বলিতে পারে 
নমঃশূত্র বলিলেই লোকে নম:শুদ্রত্রাহ্ষণ বুঝিত বলিয়াঃ ক্রমশঃ “নমংশূত্র” 
এই সংক্ষিপ্ত নাম গ্রচলিত হইয়াছে । 
ইহাঁও ভউল্লখন্মোগ্য যে (১) ঠ্বগ্হিতৈষিণীর এ 
ংখ্যাতেই শন্মাস্ত নামোলোধে বিবাহসংবাদ, একাদশাহে শ্রাদ্ধনংবাদ 
এবং *ই অগ্রহায়ণে (১৩৩২) কয়েকজন টবছ্যসস্তানের প্ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত 
করণানস্তর যথাশাস্ত্র ব্রাহ্মণাচারে উপনয়ন”-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । 
€বগ্যের1 ঘখন ব্রাহ্মণ বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছেন, তখন তাহাদের 
সম্তানেরা এত কালের পর ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইয়াছেন 
কেন? “জীবাকেন্দুড়-শুদ্ধৌ৷ হরিশয়নবহির্ভাস্করে চোত্বরস্থে* ইত]াদি 
বচনে উত্তরায়ণেই উপনয়ন বিহিত হইয়াছে। 'যদ্দি কেহ বলেন-_ 
“চৈত্ররুষ্ণঘ্বিতীযায়াং তিশ্বেবাষ্টকান্থ্ চ। মার্গে চ ফাল্গুনে চৈব আবাট়ে 
বার্তিকে তথা । পক্ষমোশ্মাঘমাসন্ত্য দ্বিতীয়াং পরিবর্জয়েৎ ॥* এই বচনে 
অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয়! বর্জিত হওয়ায় ৯ই অগ্রহায়ণ দশমীতে উপনয়ন 
দোষাবহ নহে, তাহ হইলে এ সম্বন্ধে রঘুনন্দনের মীমাংসা দেখুন-- 
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“উপনয়নে উত্তরায়পশুরুপক্ষয়োবিধানাৎ কাণ্িকাদৌ কষ্ণপক্ষে চ 
দ্বিতীয়ানিষেধঃ * «পুনঃ সংস্কারমর্হৃস্তী'তৃযক্তপ্রায়শ্চিত্তরূপোপনয়নপরঃ, 
বৈশ্টোপনয়নপরশ্চ "৮ অর্থাৎ উত্তরায়ণে ও শুরুপক্ষেই উপনয়ন বিহিত 
হওয়ায় কান্তিক ও আগ্রহায়ণ মাসে ( দক্ষিণায়নে ) এবং কৃষ্জপক্ষে এই ষে 
দ্বিতীয়ার নিষেধ ( অর্থাৎ দ্বিতীয়ামাত্র ব্ভন করিয়া কান্ঠিক ও অগ্রহর্ণ 
মাসে এবং কুষ্চপক্ষে এই যে উপনয়নের বিধান ), ইহ! মলমৃক্রাণি ভক্ষণ 
হেতু প্রায়শ্চিত্তরূপ উপনয়নের পক্ষে (মন ১১১৫১) এবং ঠবশ্তোপনয়নের 
পক্ষে । যেতেতু গর্গ বলিয়াছেন-_“বিপ্রস্ত ক্ষত্রিয়স্তাপি মৌন্তী স্াহুত্ত- 
রাছনে । দক্ষিণে চ বিশাং কার্ধা নানধ্যায়ে ন সংক্রমে ॥* (ত্রাহ্ধণ ও 
ক্ষত্রিয়ের উত্তরায়ণে উপনয়ন হইবে এবং বৈশ্তের উপনয়ন দক্ষিণায়নে 
করিবে)। প্রায়শ্চিত্তাত্মক উপনয়নে মুগ্ডন, মেলা, দণ্ড, ভিক্ষাচরণ ও 
ব্রতপালন নাই (মনু ১১১৫২) এবং ইহ। স্বতঃই প্রায়শ্চিত্ত বশিয়! হার 
জন্ত অন্ত প্রায়শ্চিত্ত ৪ করিতে হয় না; প্রাযশ্চিত্তের আবার প্রাযুশ্চিত্ত কি? 


যাহারা অবিধিপূর্বক জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিতে যান, তাহাদেপ 
সকল কাধ্যই এইরূপ অবিধিপূর্ববক হইয়া থাকে। অথব| যে যেমন, 
বিধাত। তার পক্ষে সেইক্ূপ ঘটনাই ঘটাইয়। থাকেন । এ সম্বন্ধে “কথা - 
সরিৎসাগরে” একটা গল্প আছে । তাহার সারাংশ এই--এক পরম সুন্দর? 
প্রাগ্তযৌবনা চগ্ডালকন্ত। সর্বশ্রেষ্ট পুরুষকে বিবাহ করিবার ইচ্ছায়, 
পরস্পরের ব্যবহার দেখিয়া, রাজাকে শ্রেষ্ট, তদপেক্ষা! সন্ধ্যাসীকে শ্রেষ্ঠ, 
তদপেক্ষ! শিবকে শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা কুকুরকে শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা এক 
যুবককে শ্রেষ্ট স্থির করিয়া, সর্ববশ্রেষ্টজ্ঞানে তাহাকেই বিবাহ করিল? 
শেষে জানিলঃ সে যুবক চগ্ডালপুত্র। সেইরূপ বৈদ্য মহোদয়গণও যখ।- 
শাস্ত্র ব্রাক্মপাচারে উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদন করিতে গিয়া! বিধাতার 
কৌশলে (৯ই অগ্রহায়ণে উপনয়ন দিয়া ) আপনাদের যথাশান্ত্র অন্ব ত্বই 
প্রতিপাদন করিয্বাছেন। ইহাকেই বলে--*্ধর্মস্থ সত্তা গতিঃ !” 


১৩৪ জাতিতত্ব। 


(২) উক্ত পন্িকাম এবং অন্যান্ভ টবদ্যপত্তি কাদিতেও বঙ্গাথকে 
“বৈষ্যাব* লিখিত হইয়াছে । বঙ্গাবের প্রবর্তক আকৃবর বাদশাহও 
বস ছিলেন |! বৈদাপ্রবোধনীতে আকাশের চন্দ্র, পাতালের ধ্বস্তরি এবং 
মর্তের বশিষ্ঠ হইতে বল্লালসেন পর্য্যন্ত সকলকেই টবদ্য বলা হুইষাছে। 
কেই দেখ! যাইতেছে “্পর্ব্ং বৈদ্ামহং জগৎ ।৮ 


(৩) মাসিক বস্থমতীর কাঠিকলংখ্যায় জাতিতত্বের কিয়দংশ বাহির 
হইবার পর আরও দুইজন অধ্যাপকের পত্র সংগৃহীত হইয়া! উহাতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রথম পত্রে তাপিখ নাই; ২য় পত্রের 
তাবিথ ১২ই দ্গ্রহায়ণ। 


(১ম) এ্বন্থমতীকার্ধাালম্ব হইতে প্রকাশিত হিন্দু ধর্ম কশ্মীবিবয়ক 
বৃহৎ গ্রন্থ ক্রিয়াকাণগ্বারিধির লেখক নানাশাস্ত্রাধ্যাপক ভট্টপলী নিবাসী 
পগ্ডিতাগ্রগণা শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য পঞ্চতীর্ মহাশয় ত্বতঃ- 
প্রেরিত হইয়! বৈদ্যব্রা্ষণ-সমিতির অন্যতম কাধ্যনির্ববাহক সভ্য শ্রীধুক্ত 
বিজয়কৃষ্ণ রায় কবিরাজ ব্যাকরণ-কাব্য-সাহ্ধাতীর্থ মহাশয়ের নিকট 
যাছ। লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি--সহৃদয় কাবরাঙজ মহাশয়। 
আপনার প্রেরিত ঠবদ্য প্রবোধনী পাঠে বুঝ! যায় যে আপনাদের শ্বপক্ষ 
স্কাপনে প্রদর্শিত যুক্তি ও প্রমাণ শান্ত্রানভিজ্ঞের প্রলাপবাক্য নহে 
আমি আপনাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরোধি প্রমাণের দ্বারা প্রতিবাদ 
করিতে অক্ষম । অতএব মনে হয় হিন্দুমাত্রেরহ শান্তমধধ্যা দ। রূক্ষণীয়। 
ভবদীদ্প শ্রীন্ত্যগোপাল দেবশর্দণঃ অভিমতমিদম্‌ ॥ বালীগঞ্জ শীতল 
চতৃষ্পাচী।” 

(২য়) "বেহালা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পঞ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রঞজনীকাস্ত 
কাব্যপুরাণতীর্থ মহাশয় 'আমাদের রায় বাছাছুর দীনেশচজ্জ সন মছ|! - 
শয়ের নিকট যাহ! লিখিয়াছেন--ভবধ্প্ররিতাৎ বৈগাগ্রবোধরনীং নাম 
£বদ্যত্রাক্মণবিষরক্-প্রবন্ধগৌরবিতাৎ পুন্তিকাং সমনোনিবেশং পঠিত্বা 


প্রতিবাদ ও উত্তর । ১৩৫ 


পানম্বদঙ্গীক্রির়তে-.বৈদ্যাঃ পুরাণেতিহাসবোধিত৷ ক্রান্বণ ইতি। 
কিঞ বর্ধতাষারুণ প্রকাশে! ভবান্‌ রামায়ণাদিযু কৃতশ্রম্ঃ সাম্প্রতং 
ধৈদ]ানাং ব্রাগ্ষণত্বপ্রচারণেহপি সার্থকশ্রমঃ সন্‌ গ্রভৃতমঙ্জলং সাধযিষ্যতীতি 
সমাগাশাম্মহে। ইতি--শ্রীচন্দ্রনাথপাদাম্ৃজ্পবিত্রিত চট্টণবাসি-্বেহুল' 
চতুষ্পাঠীপ্রবাসি শ্রীরজনীকাস্ত কাব্যপুরাণতীর্থ জ্যোতির্বর্বিলোদ শন্দমাণে। 
বন্ম্‌। ১৮৪৭ শকাবীয়-সৌরমার্গশীষমাসসা দ্বাদশদিবসীয়মিদং পত্রষ্‌।৯ 

ছুইথানি পঞ্জেই বথাক্রমে "আপনার প্রেরিত বৈদ্যপ্রবোধনী*” ও 
*ভবৎপ্রেরিতাং বৈদ্য প্রবোধনীং* থাকায় সন্দেহ হইতেছে--স্ব শব্দের 
'অর্থ ষে আত্মা, আত্মীয়, জ্ঞাতি ও ধন আছে, তন্মধ্যে কোন্‌ অর্থে *স্বতঃ- 
প্রেরিত” পদ, প্রযুক্ত হইয়াছে? পঙ্জার্থের বিচারভার পাঠকগণের উপর, 
অর্পণ করিলাম। 

প্পল্ল্িশ্পেষ্মে স্বন্জুজ্য-_অন্তের কত প্রতিবাদ এরূপ অসারই 
হইবে। স্থতরাং আমি সে সকলের উত্তর দিয় বুথ আর লময় নষ্ট 
করিব না। এখন প্রবোধনীলেখকের ্বনামাক্ষিত স্বয়ংকুত প্রতিবাদ 
দেখিতে চাই, এবং এই প্রবন্ধের প্রথম পিচ্ছেদে আমি কোনও 
শান্ত্বচনের অপব্যাথ্য। করিয়াছি কি না, এবং টবদ্যপ্রবোধনীতে যে 
সকল শান্্রবচন উদ্ধত হইয়াছে, তন্মধ্যে একট ্বারাও বৈস্ভের ব্রাহ্মণত্ব, 
পিদ্ধ হইতে পারে কি না, তদ্বিয়ে বৈদ্/কুলপ্রদী প--মহামহাধযাপক 
কবিসাজ শ্রীষুক্ত স্তামাদাস বাচম্পতি মহাশয়ের, শীষুক্ত যামিনীভৃষণ রায় 
কবিরত্ব এমএ এম্-বী মহোদয়ের, বৈদ্য-ব্রাক্ষণসমিতির সভাপতি 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশশ্মা সরদ্বতী এষ্‌-এ, এল্-এমু-এস্‌ 
মহোদয়ে শ্গিএবং কাশীযোগাশ্রমের অধ্যক্ষ স্থপগ্ডিত স্বধন্মনিরত বন্ধুবর 
জীবুক্ত ক্ষেঅনাথ সেনশন্া মহাশয়ের অভিমত সাদরে ও সাগ্রহে প্রার্থনা 
করিছেছি। ইতি-- 


শ্ীস্যাঙ্ঘাচিজঞ। শ্রিজ্ত হ 


সংশোধনীয় 


যবনাঃ হলে 
পারদ! ডে 
রাজ! 
ব্রঃ রম 
বাম , 
সফর রর 
ঝান্ণ টা 
ভৃতাঙ্জ ্ 
গাসী রি 


জবনা 
পারদ, 
ভিক্ষ: 
দগিঘঃ 
দাশ! 


সঙ্কর 
খাস 


ভূতাঙ্ধ 


ঘি 


